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শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী 


ঈশ্বরচন্দ্র বিন্যাসাগর 


শতাধিক বছর আগে ড. ব্যালাণ্টাইনের সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের প্রশ্ণকে ঘিরে বিদ্যাসাগর 
শিক্ষা পরিষদ কাউন্সিল অফ এডুকেশন )-কে যে-পত্রখানি লিখেছিলেন মাজকের দিনেও তার 
গুরুত্ব অসাধারণ | চিঠিটি ইংরেজিতে লেখ!। পরে বাংলায় অনুদিত হয় এবং প্রকাশিত হয় 
‘কালাস্তর’ (শারদীয় ১৩৬৫) পত্রিকায় ৷ সেখান থেকে পুনু দ্রিত ৷ স. ম. 


বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবত্তিত হইয়াছে, তাহা ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের মত 
গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। 

ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নিদ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত 
হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্তসার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, 
সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে তাহাই তিনি প্রবন্তিত করিতে চান। বর্তমান 
অবস্থায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন । মিলের 
পুস্তকের মূল্য অধিক; - ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসারের প্রচলন প্রস্তাবের 

প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ একটু বেশী 
দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে ; কাজেই মৃল্যাধিক্যের জন্য এই 

উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন বলেন, 
তাহার সংক্ষিপ্তসার মিলের লজিকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
কিন্তু মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
আর্চবিশপ হোয়েটলির তর্কশান্্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থই তাহার লজিকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট 
উপক্রমণিকা । অতএব এ বিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষাপরিষদের উপর রহিল। 
ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক 
প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। “বেদান্তসার পূর্ব হইতেই পাঠ্যরূপে 

সংস্কৃত কলেজে গৃহীত ) ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে। কিন্তু তাহার 
প্রস্তাবিত ন্যায় সহ্বন্ধীয় “তর্কসংগ্রহ” এবং সাংখ্য সম্পর্কিত “তত্সমাস” নিতান্তই 
অকিঞ্ধিৎকর গ্রন্থ । আমাদের পাঠ্যস্থচিতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের 
নির্দেশ আছে। বিশপ বার্কলের [708115 সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্য 


পুরোহিত থেকে অবতার/পর্যায় ১ 


রাসমণির মন্দির ও রামকৃষ্ণ 


নিরঞ্জন ধর 


গদাঁধর এক অতি দরিদ্র পুরোহিত বংশের সন্তান এবং নিজেও ছিলেন 
রাসমণি-প্রতিষ্িত এক মন্দিরের নগণ্য পুরোহিত। যে চালকলাবাধা- 
বিদ্যা সম্পর্কে তিনি একদা গভীর অনীহা প্রকাশ করেছিলেন, অল্পকাঁল 
পরেই সেই বিদ্যাকে সম্বল করেই তিনি সংসার সমুদ্রে পাড়ি জমাতে উদ্যত 
হয়েছিলেন। কালক্রমে সেই পুরোহিত গদাধরের গুণগত উত্তরণ ঘটল 
এবং আজ একজন অবতারবরিষ্ঠ হিসেবে দেশের ও বিদেশের বছ গৃহে 
পূজিত হচ্ছেন । 

যেহেতু গদাধরের অবতার রামকৃষ্ে উত্তরণ ঘটেছিল মধ্য-কলকাতার 
জানবাজার জমিদার পরিবারের ছত্রচ্ছায়ায় সেহেতু এই উত্তরণের 
চাবিকাঠিটি আমাদের খুঁজতে হবে প্রধানত উক্ত পরিবারের নান! ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্যে। এ পরিবার ছিল জাতিতে জেলে-কৈবর্ত অর্থাৎ 
জল-অনাঁচরণীয় শূদ্র। এখন দেখা গেছে যে, জাতপাতের কাঠামোয় 
নিচের দিকে যে-সব জাতের অবস্থান তারা সাধারণত ওপরতলার 
জাতসমূহের অন্থুকরণ করে নিজেদের জাতোন্নয়নের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। 
কিন্তু সেই সঙ্গে আবার আমরা দেখি, নিচু-জাঁতকে নিচে দাবিয়ে রাখবার 
জন্য উচু-জাতের এক প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য প্রচেষ্টা । 

উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে পৌছে আম্রা জেলে-কৈবর্ভদের প্রতি 
বর্ণহিন্দুসমাজের মনোভাবের কোনো৷ পরিবর্তন হতে দেখি না। 
সালের ‘সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত চার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক পত্রে 
কৈবর্তদের “তৃত্যতুল্য' বলে অভিহিত হতে দেখা যায়। উক্ত পত্রের 
অবশ্য কেউই ব্রাক্ষণবংশোদ্ভূত ছিলেন না। সকলেই ছিলেন কায়স্থ - ‘বস্তু’, 
‘মিত্ৰ’ ও ‘ঘোষ’ পদবীধারী, ধারা আবার ‘ব্রাহ্মণের ভৃত্য ব্রাঙ্মণের দলভুক্ত’ 
বলে গৌরবের সঙ্গে নিজেদের বর্ণনা দিয়েছেন। কৈবর্তদের প্রতি যদি 
‘ব্রাহ্মণের ভূত্যদের এই মনোভাব হয় তাহলে তাদের প্রতি ত্রাঙ্মণদের 
তৎকালীন মনোভাব সহজেই অনুমেয় । 

সমাচার দর্পণ৮এর উল্লিখিত পত্র থেকে রাসমণির শ্বশুরকুলের 
লোকেদের বর্ণহিন্দুপদবাচ্য হবার একটা করুণ প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। 
রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্রের প্রপিতামহ বিজয়রাম কোলে তৎকালীন বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত সোনাটিকলি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তীর পাচ পুত্র 
_জ্যেষ্ঠ দুলাল, মধ্যম সদাশিব, তৃতীয় কান্ত, চতুর্থ কন্দর্প ও পঞ্চম 
কণ্ঠিরাম। একমাত্র কান্ত ও তাঁর পুত্ররা ব্যতীত অপর চার ভাই ও তাদের 
বংশধরেরা সমাজপতিদের উৎকোচে বশীভূত করে তাঁদের সাহায্যে ‘ঘোষ’ 


১৮৩৭ 


উৎস মানুষ [0 জুন '2১ 


পদবী নিয়ে কায়স্থ হিসেবে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ এখানে তাঁরা 
ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার হয়েছিলেন বলা যেতে পারে।* কিন্তু এবিষয়ে তারা 
বিশেষ সফলকাম হতে পাঁরেন নি। তাদের ‘ঘোষ’ পদধিধারী স্দগোপ 
হয়েই সন্থুষ্ট থাকতে হয়েছিল।? 

বুদ্ধিমান কান্ত দাস (কোলে) কিন্তু জ্ঞাতিভাইদের জাতোনয়ন প্রচেষ্টার 
দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখে যথোচিত শিক্ষা নিয়েছিলেন । তিনি অত্যন্ত 
ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং কোনোক্রমেই তথাকথিত বিধিনির্দিষ্ট “আপন 
জাতিকুল' ছাড়তে রাজি ছিলেন না। কান্ত দাস ও তীর পুত্র গ্রীতরাম 
নিজেদের কুল-পরিচয় বজায় রেখেই নিয়বণিত একাধিক ভিন্নতর .উপায়ে 
নিজেদের বংশ মর্ধাদীর অভিবৃদ্ধি ঘটাতে চেষ্টিত হয়েছিলেন । 
ব্যবসায়ে অর্থাগম 
মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়ে প্রীতরাম ভাগ্য-অন্বেষণে জানবাজারে 
(গ্রাম সুবাদে ) পিসির স্বচ্ছল সংসারে এসে আশ্রয় নেন এবং পিসি ও 
পিসিদের সক্রিয় উৎসাহে তিনি বাঁশের কারবারে প্রচুর অর্থ কামাতে 
থাকেন। বংশ-মর্ধাদার অভাবকে এইভাবে তিনি অর্থকৌলিন্ত দিয়ে 
পুষিয়ে দিতে চাইলেন । 

কিন্তু এবিষয়ে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হতে পারেন নি। বর্ণহিন্দু- 
সমাজের লৌহ-কপাট তীর জন্যে একটুও উন্মুক্ত হলো না'। বাঁশের কারবার 
চালাতে প্রীতরাম মকিমপুর পরগণা থেকে রাশি রাশি বাঁশ জলে ভাগিয়ে 
আনতেন। চলতি কথায় এই রাঁশিকত ভাসমান বাশকে বলা হতো “মাড়”। 
তাই লোকমুখে গ্রীতরামের না মের সঙ্গে নতুন পদবী যুক্ত হলো, আর তিনি 
প্রীতরাম মাড় ও তাঁর বংশ মাঁড়-বংশ বলে চিহ্নিত হলো । বংশের এই 
নতুন নামকরণের মধ্য দিয়েই তার প্রতি জনমানসের একট! প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য 
ও অবহেলার ভাব প্রকাশ পেতে দেখা যায়। প্রথমত কায়িক পরিশ্রমকে 
হিন্দুদের বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজ কোনোদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি। তা 
ছাড়া, স্বীয় জাত ব্যবসার চেয়ে বাশের কারবার অধিকতর অর্থকরী হলেও 
বাশের কারবারও ছিল মূলত নিচজাতিতুক্ত ব্যক্তিদেরই কারবার । 
স্থতরাং গ্রীতরামের বংশের আথিক বুনিয়াদ স্থাপনের সহায়ক হলেও, বাশের 
কারবার বংশের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে পারে নি। এর স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায় -যখন আমর! দেখি, উচুজাতের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরাও 
তার মতন প্রবীণ ও বিত্তশালী ব্যক্তিকেও ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করতে 
কুষ্তিত হতো না। 


জমিদারী ক্রয় 
তবে ভারতের মতন কৃষিপ্রধান দেশে ভূসম্পত্তির মালিকদের জনমাঁনসে 
বরাবরই এক মর্যাদার আসন রাখা আছে। তাই দেখা যায়, এদেশে 


* বাংলাদেশে কোনোদিন ক্ষত্রিয় জাতির অস্তিত্ব ছিল লা। প্রবাদ আছে যে, পরগুরাম 


কতৃক আর্ধভূমি নিংক্ষত্ৰিয় করার অভিযান শুরু হলে, কিছু সংখ্যক ক্ষত্রিয় পালিয়ে 
এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন ও “কায়স্ত' নামে পরিচিত হন। 
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ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী প্রমুখ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরা কিছু উদ্ধত্ত 
বিত্তের অধিকারী হলেই এক নতুন মর্যাদা লাভের আশায় তা ভূসম্পত্তি 
ক্রয়ে বিনিয়োগ করে ভূস্বামী পর্যায়তূক্ত হতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এমন কি, 
ইংরেজের সংস্পর্শে এসেও এবং ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেও ভারতীয় 
বিত্তবানদের এই প্রবণতা আদ হাস পেতে দেখা যায় নি। তাই দেখি, 
ছবারকানাথ ঠাকুরের মতন শিল্লোছ্যোগী কৃতী পুরুষও প্রভূত ভূসম্পত্তি 
কেনেন এবং নিজেকে ‘জমিদার’ বলে পরিচিত করতে বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। 

ভারতীয়দের উক্ত প্রবণতা-অন্ুঘায়ী গ্রীতরাম তার বাশের কারবারে 
অজিত উদ্ধ ত্ত অর্থ অচিরেই একের পর এক পরগণা ক্রয়ে নিয়োজিত করেন 
এবং বাঁশের কারবার ক্রমে গুটিয়ে নেন। তিনি তখনকার দিনের প্রায় 
সাড়ে ছ-লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি রেখে মার! যান। 


সমাজসেবা 
রাজচন্দ্র ছিলেন গ্রীতরামের একমাত্র জীবিত পুত্র। তিনি পিতার পদাঞ্ক 
অনুসরণ করে. পৈতৃক সম্পত্তি বাড়াতে মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি 
দ্বারকানাথ-প্রতিষ্িত ‘জমিদারী সভার সদস্ত হয়েছিলেন। তবে তিনি 
এই সময়কার কাজকর্মে একটা নতুন মাত্রাও যোগ করেছিলেন। নানা 
লোকহিতকর কাজের অনুষ্ঠানেও তিনি এই সময় প্রবৃত্ত হলেন। ফলে 
রাজদরবারে রাজচন্দ্রের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
গ্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রুস্তম কাওয়াসজি-প্রমুখ 
বারো জন গণ্যমান্ত ভারতীয়ের সঙ্গে রাজচন্দ্রও দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত 
হলেন। “রায় বাহাদুর’ উপাধিও তাকে দেওয়! হলো । 

কিন্তু বিদেশী ও বিধর্মী রাজার দ্বারা এভাবে সম্মানিত হলেও বর্ণাশ্রম- 
শাসিত হিন্দুসমাজে জানবাজার জমিদার বংশের অবস্থানের কোনো 
ইতরবিশেষ ঘটে নি। তিনি কৈবর্ত জমিদার হয়েই রইলেন ।২ 


রাসমণির আমলে 


রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৩৬ সালের » জুন। ৪৯ বছর বয়মে। রানী 
রাসমণি ছিলেন তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। তিনি স্বামীর পরিত্যক্ত বিপুল 
ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন এবং স্বামীর আরব্ধ কাজ স্থসম্পন্ন 
করার দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে তুলে নেন। এই প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পনা৷ মহিলা কিন্তু 
ভূমম্পত্তির পরিমাণ বাড়ান থেকে বিরত রইলেন, কারণ একজন মহিলার 
পক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত বিশাল জমিদারীর স্বষ্টু তত্বাবধান করা 
প্রায় এক অসম্ভব কাজ ছিল। 

বন্ধুপত্বীর এই অসহায়তা সম্পর্কে দ্বারকানাথ প্রথমাবধি সচেতন 
ছিলেন। তাই রাজচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি স্বেচ্ছায় 
রাসমণির জমিদারী দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছিলেন । 
বস্তুত দ্বারকানাথ কেবল এক দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন না। বিশিষ্ট 
জমিদারদের উপদেষ্টারপেও তিনি কাজ করতেন। দৃক্ষতাসহকারে এ কাজ 
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সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রথম সারির 
আযাডভোকেট রবার্ট কার্টলার ফাগু সনের থেকে দেশের আইনকান্ছন সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। যশোরের বরদাকান্ত রায়, বাগবাজারের 
দুর্গাচরণ মুখার্জি, কাশিমবাজারের হরিনাথ রায় ও পাইকপাড়ার কাত্যায়ণী- 
প্রমুখ জমিদারবর্গের তিনি উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন । রাসমণি কিন্ত 
দ্বারকানাথের মতন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত 
করতে কুন্তিত হলেন। 

তাই রানী জমিদারী পরিচালনার জন্য স্বামীর বন্ধুর চেয়ে নিজ 
জামাতাবর্গের ওপরই নির্ভরশীল হলেন। তার তিন জামাতা সকলেই ঘর- 
জামাই হিসেবে তারই গৃহে বসবাস করতেন । এঁদের মধ্যে তৃতীয় (পরে 
কনিষ্ঠ) জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসই তার সবচেয়ে আস্থাভাজন ছিলেন 
এবং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। 
কিন্ত উক্ত জামাতা তার বিশ্বাসভঙ্গ করে কোম্পানির কাগজ বাবদ ও 
জমিদারীর অনেক অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন। এ অর্থ আদায় করতে 
রানী রাসমণিকে আদালতের দ্বারস্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল। অপর এক 
জামাইয়ের বিরুদ্ধেও তিনি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে মামল। দায়ের 
করেছিলেন ।৩ এই অবস্থায় রানী তীর জমিদারীর আয়তন বাড়াতে 
স্বভাবতই দ্বিধাবোধ করেছিলেন । 

রাসমণি কিন্ত অতি উচ্চাভিলাষিণী মহিলা ছিলেন । রাঁজচন্দ্রও টার 
নেতৃত্ব স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। রাজচন্জ্র প্রায়শই 
রানীকে বলতেন- তুমি শুধু এক সাধারণ যেয়ে হয়ে জন্মাও নি। ঈশ্বর 
তোমাকে দিয়ে অনেক বড় কাজের জন্য স্ট্টি করেছেন ।*৪ রাঁনী জমিদারী 
বাড়াবার দিকে বিশেষ কিছু নজর না দিলেও তিনি স্বামীর প্রদশিত পে 
সমাজলেবামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে আদৌ কম্থুর করেন নি। এই 
সময় তাকে সমাজ-স্ংস্কারকের এক গৌণ ভূমিকায়ও দেখা যায়। “কুলীনদ্র 
বহু বিবাহ নিবারণের জন্য” রাসমণির কাছ থেকে এক আবেদনপত্র 
ব্যবস্থাপক সভায় জমা দেওয়া হয়েছিল ।৫ 

শুধু বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারেই নয়, ছোটোখাটে! ব্যাপারেও স্বয়ং রামণিকেও 
ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে সামান্ত শিষ্টতাটুকু পর্যন্ত দেখান হতো না। দোলের 
আগে ডজনখানেক গরুর গাড়িতে পিচকিরি, ফাগ, আবির, কুমকুম আর 
ছাঁচের হরেক-রকম খেলা জানবাঁজারের বাড়িতে কিনে আনা হতো ও 
ঠাকুরদা'লানের পাশে রেখে দেওয়া হতো । প্রতিবেশীরা এসে তা'থেকে 
যার ঘা খুশি তুলে নিত এবং যাবার সময় রানীমার সঙ্গে দেখা করে যেত। 
কুলশ্রেষ্ঠরাও আসতেন পিচকিরি ইত্যাদি নিতে কিন্তু যাবার সময় রাসমণির 
সঙ্গে দেখা করে যেতেন না। ব্রাহ্মণদের এই অবজ্ঞা রানীর মনে বেশ 
বিধত। কোনো ব্যক্তির ধন হয়েছে অথচ মান নেই তার ব্যথা নিশ্চয়ই 
মনে গিয়ে লাগে ।৬ 

স্বকীয় বংশমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসমণি এখন দক্ষিণেশ্বরে এক 
মন্দির-জট নির্মাণে উদ্যোগী হন | 


উৎস মানুষ [_] জুন +৯১ 


মন্দির নির্মাণ 
হিন্দু জমিদারদের সামাজিক মর্যাদালাভের একটা প্রচলিত পন্থা ছিল 
হি"দুদের আরাধ্য দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের 
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা ও তীর বংশের স্থনাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। 
পার্বতী অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতিদিন ছু-বেলা মন্দিরে পুজো! দেখতে 
ও প্রসাদ খেতে আসত । আবার বিশেষ উৎ্সবাদি উপলক্ষ্যে দূর দূর 
থেকে ভক্তরা ও পুণালোভীরা মন্দির-প্রাঙ্গনে এসে জমায়েত হতো ও মেলা 
বসত। এখন, মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ আমাদের দেশে আবহমানকাঁল 
থেকে চলে আসলেও ইংরেজ আমলের শুরু থেকে তার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে 
থাকে। তখন ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবপাস্থ্ত্রে কিছু ভূ'ইফোড় শ্রেণীর মানুষ 
প্রচুর কাচা টাকা উপার্জন করেছিলেন । তা দিয়ে তারা জমিদারীর পর 
জমিদারী কিনতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্বীকৃতি ও নেতৃত্ব 
লাভের আশায় সমুৎস্থক হয়ে ওঠেন। এরই ফলশ্রুতিতে মন্দিরের সংখ্যা- 
বৃদ্ধি সংগৃহীত তথ্য থেকে নতুন মন্দির নির্মাণের এই চিত্রটি ফুটে ওঠে : 
১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে ২১৭টি ; ১৭৫০ থেকে ১৮০০ সালের 
মধ্যে ৩৮১টি; এবং ১৮০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ৪৭০টি ।৭ 

রাপমণিও অচিরেই এই প্রবাহে যোগ দেন এবং লোকের নজর- 
কাড়া এক মন্দির-জট নির্মাণ করেন। তবে তার বেলায় এ অভিনব 
মন্দির-জটটি গড়ার পেছনে তৎকালীন জমিদারশ্রেণীর সাধারণ প্রবণতা 
ছাড়াও এক বিশেষ কারণ সক্রিয় ছিল। তা হলো! মন্দির-জটটিকে কাজে 
লাগিয়ে জাতে ওঠার একটা প্রচেষ্টা চালান। 

রাসমণির সমসাময়িক কালেও স্থানীয় জমিদারেরা কেবল উচ্চ 
বিত্তবানই ছিলেন না, উচ্চ-বর্ণীয়ও ছিলেন। তাই এ'রা কেউই একজন 
শূদ্রাণী কর্তৃক মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজকে আদে সুনজরে দেখেন নি 
এবং প্রথম থেকেই রাসমণিকে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 

কথায় বলে, ‘ভাগীরথীর পশ্চিমকুল বারাণসী সমতুল’। তাই রানী 
প্রথমে কলকাতার নিকটবর্তী গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তাঁ বালী-উত্তরপাড়া 
অঞ্চলে পরিকল্পিত মন্দির-জট নিমাণের জন্য এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হলেন এবং জমির চড়া মূল্য দিতে রাজি থাকলেও সেখানকার প্রলিদ্ধ 
জমিদারগণ শুদ্রাণীকে ভাগীরখীকুলের জমি বিক্রি করতে সম্মত হলেন না। 
তাদের মনে হয়েছিল শৃদ্রাণীর মন্দির নির্মাণ যেন 'গণিকার গঙ্গা সান | 

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে প্রয়োজনীয় জমি পেতে ব্যর্থকাম হয়ে রাসমণি 
এখন পূর্বকূলের দিকে নজর ফেরালেন এবং ভাটপাড়া অঞ্চলে শ্মশান-সংলগ্ 
এক খণ্ড জমি তাঁর প্রয়োজন-উপযোগী বলে সাব্যস্ত করলেন। জনৈক বলরাম 
সরকার উক্ত জমির মালিক ছিলেন এবং উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তা 
রানীকে বিক্রি করতেও রাজি হয়ে গেলেন | ইতিমধ্যে এ-সংবাদ ভাটপাড়ার 
কট্টর পণ্ডিত সমাজের কানে পৌছলে তাঁরা দল বেঁধে এসে ব্লরামবাবুকে 
শাসিয়ে যান ও তাকে ‘পতিত’ করার ভয় দেখান। ফলে তিনি পিছিয়ে 
গেলেন। 


উৎস মানুষ [] জুন 7৯১/২ 


অবশেষে বাধা হয়ে রাঁসমণি দক্ষিণেশ্বরের জমির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন । 
এখানে এক প্রটে ৬০ বিঘা জমি ছিল । কোনে হিন্দু জমিদার এর মালিক 
ছিলেন না । কলকাতা হাইকোর্টের এটনি হেস্টি সাহেব এই জমির মালিক 
ছিলেন। স্বভাবতই একজন ইংরেজ আইনজীবীর পক্ষে হিন্দু সমাজ- 
পতিদের জকুটিকে গ্রাহ করার কোনো কারণ ছিল না। ১৮৪০ সালের 
৬ সেপ্টেম্বর রাসমণি তার বহু-আঁকাঙ্ফিত মন্দির-জট নির্মাণের উদ্দেশ্যে সেই 
জমি হেস্টি সাহেবের কাছ থেকে কিনে নিলেন। 

এবার মন্দির-জটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলো! ৷ কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বাদ 
সাধতে আবার এগিয়ে এলেন হিন্দু জমিদারকুল, বিশেষ করে নড়াইল ও 
সাতক্ষীরার দুই বিখ্যাত জমিদার রামরতন রায় ও প্রাণনাথ চৌধুরী । তার! 
রালমণিকে হু শিয়ারী দিয়েছিলেন এবং মিথ্যা মামলায়ও জড়িয়ে ছিলেন। 
কিন্তু একগুয়ে রানী সমস্ত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে তার পরিকল্পনাকে রূপ 
দিতে এগিয়ে গেলেন এবং ১৮৫২-৫৩ সাল নাগাদ প্রায় » লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
তার নির্মাণকার্য শেষ করেন। বিগ্রহ তৈরির কাজও ক্রমে সম্পন্ন হয় । 
১৮৫৩ সালের ১৪ মার্চ ‘সংবাদ প্রভাকর'-এ সংবাদ পরিবেশিত হলো যে, 
আগামী বৈশাখী পূর্ণমাসী তিথিতে শ্রীমতী” দক্গিণেশ্বরে ‘মহতী কীতি? 
স্থাপন করবেন । কিন্তু এই সংবাদ পরিবেশিত হবার প্রায় তিন বছরেরও 
অধিককাল পরে ১৮৫৬ সালের স্বানযাত্রার দিন দেবালয় ও বিগ্রহ 
‘প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল । এতখানি বিলম্বের কারণ কৈবর্তকন্তার 
মন্দিরে পৌরোহিত্য গ্রহণে ব্রাহ্মণদের আপত্তি। বস্তুত এই স্তরে 
রাসমণির ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ব্রাঙ্গণদের আন্দোলনকে একটা 
সঙ্যবদ্ধ রূপ নিতে দেখা যায়। 

রাসমণি সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যে মন্দির-জট গড়ে তুলেছিলেন এবং যে-নব 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি কালীমূতি ( ভবতারিণী ) 
ও তার মন্দিরকেই সর্বাধিক প্রীধান্ত দিয়েছিলেন। এর কারণ একটু 
গভীরে তলিয়ে ন! দেখলে, ব্যাপারটা আমাদের কাঁছে কিছুটা অদ্ভুত ঠেকতে 
পারে, কেন না রাসমণির শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল উভয়ই ছিল বৈষ্ণববংশীয়। 
শৃশুরকুলে গৃহদেবতা ছিলেন রঘুনাথ আর পিতৃকুলের গৃহদেবতা ছিলেন 
রাধা-মাধব। তাছাড়া প্রকাশ, একদিন এক সন্যাসী তার ঝুলি থেকে এক 
কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ড বার করে রাসমণির হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন - 
ইনিই তোমাদের আরাধ্য রঘুনাথ | একেই প্রতিষ্ঠা করবে তুমি!” 
কাজেই রালমণি দক্ষিণেশ্বরে যে মন্দির-জটটি গড়ে তুলেছিলেন এবং যে-সব 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের মধ্যে রাধাকান্তের বিগ্রহ ও মন্দিরকেই 
অগ্রাধিকার দেওয়া তার কর্তব্য ছিল। কিন্তু তা না করে তিনি কালীযুতি 
ও তার মন্দিরকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন । এবং তিনি তার 
নামাঙ্কিত জমিদারী শীলমোহরে নিজেকে “কালীপদ অভিলাধিণী' বলে 
ঘোষণা করেছিলেন । এর সম্ভাব্য কারণ হলো, তৎকালীন বাংলাদেশে 
অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন শক্তি-উপাসক | সেই জাতীয় দুদিনে বংশীধারী 
কৃষ্ণের চেয়ে অসিধারী কালী-ই জমিদারবৃন্দের অধিকতর আন্গত্যের দাবি 
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রাখত। বিশেষত জমিদারের তখন অনেকেই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন আর কালী হলেন ডাকাতদের উপাস্য দেবতা । রাসমণি পুরোদস্তর 
জমিদারী মধাদা লাভের উদ্দেশ্যেই নিজেকে কালী-উপাসক বলে জাহির 
করেছিলেন । জানবাজার জমিদার বাড়ির গৃহদেবতা যদি হন রঘুনাথ, 
তাহলে ভবতারিণী হলেন তার জমিদারী দেবতা । নবদ্বীপের শাক্ত রাসে 
কালী ও কৃষ্ণের সহাবস্থান রাসমণিকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। 
আমর! জানি, নবদ্বীপে তার ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। 


পুরোহিত নিয়োগ 
শূদ্রাণীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পৌরোহিত্য করতে ত্রাহ্মণকুল অনন্মত হওয়ায় 
রানী বিপাকে পড়লেন এবং একটা অনুকুল ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহের জন্য 
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দূর দূর স্থানে শাস্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে তিনি দূত 
পাঠালেন কিন্তু উৎসাহব্যঞ্তক উত্তর কোথা থেকেও এল না। এইভাবে 
যখন তিনি মন্দিরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন তখন 
কামারপুকুরের পণ্ডিত রামকুমীর চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এক ব্যবস্থা 
এল- রানী যদি প্রতিষ্ঠার পূর্বে মন্দির ও মন্দিরের সম্পত্তি কোনো 
ত্রাঙ্মণকে দান করেন আর সেই ব্রাহ্মণ যদি উক্ত মন্দিরে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও 
অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তা হলে শাস্ত্র নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হবে । তখন 
্রা্মণাদি উচ্চবগীয় হিন্দুগণ দেবালয়ে অন্নগ্রহণ করলেও দৌষভাগী হবেন 
না। কামারপুকুর অঞ্চলের সিংহড় গ্রামের মহেশ চক্রবর্তী ও দেশড় 
গ্রামের রামধন ঘোষ রাসমণির সেরেস্তার ছুই কর্মচারী ছিলেন। মনে হয়, 
প্রধানত তাদেরই প্রচেষ্টা এবং প্রচুর দক্ষিণার বিনিময়ে দরিদ্র রামকুমারের 
কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপত্রটি সংগৃহীত হয়েছিল । 

পণ্ডিত রামকুমারের ব্যবস্থাপত্র থেকে রাসমণি পথের হদিশ পেলেন। 
তিনি আপন গুরুর নামে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির উৎসর্গ করলেন এবং 
তার ‘অনুমতিক্ৰমে’ নিজে দেবসেবার তত্বাবধায়ক কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। 
এত কিছু করেও কিন্তু কোনো শাস্ত্জ্ঞ ও স্থযোগ্য পুরোহিত মন্দিরের 
পৌরোহিত্য নিতে সম্মত হলেন না । তাদের বক্তব্য হলো, রামকুমারের 
প্রদশিত পন্থা শাস্ত্বিরুদ্ধ না হলেও সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ। বিশেষত শূদ্রের 
গুরু ও তার উৎসরগাঁকত মন্দিরের পুরোহিত তাদের চোখে ব্রাহ্মণ বলেই 
গ্রাহথ নয়। তারা শৃদ্রেরই সামিল। 

বৃহত্তর পণ্ডিত সমাজের এই আপত্তি অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দেবার 
মতন নয়। ‘প্রেমবিলাস’ গ্রন্থ (পৃ ১৮৯) থেকে আমরা দেখতে পাই, 
অনেক ব্রাহ্ষণবংশ দারিদ্র্যের চাপে নিচু কর্মে নিযুক্ত হলো, আর তথাকথিত 
নিচুজাতদের পুরোহিত হলো । রাসমণি নিজেও সে-কথা প্রকারান্তরে 
স্বীকার করেছেন। কুলগুরুর নামে মন্দির উৎসর্গ করলেও তিনি কুল- 
পুরোহিত বা গুরু-বংশের অন্য কোনো ব্রাহ্মণকে পুরোহিতের পদে বসাতে 
আগ্রহ দেখান নি। কাজেই সংশ্লিষ্ট পুরোহিতের পদটি শূন্যই থেকে গেল। 
তখন স্বয়ং ব্যবস্থাদাতা রামকুমার পণ্ডিতকে সেই পৌরোহিত্য গ্রহণের 
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অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাঠান হলো । 

এখন, রামকুমার ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশের সন্তান । এতএব 
তার পক্ষে প্রভূত ছাগরক্তপাঞ্ছিত কালী মন্দিরের পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া আপাতদৃষ্টিতে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল, 
প্রয়োজন বড় বালাই | রামকুমারের সংসার দরিদ্রের সংসার । বিশেষত 
পিতার মৃত্যুর পর বৃহৎ পরিবারটির একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন 
তিনি। পরিবারের স্থায়ী আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে রামকুমার ইতিমধ্যে 
কলকাতার ঝামাপুকুরে এসে টোল খুলেছিলেন। কিন্তু সেই ইংরিজি 
শিক্ষার যুগে টোলে অধ্যাপনার চেয়ে রাসমণির মন্দিরে যজমানিতে 
অধিকতর আয়ের সম্ভাবনা দেখে তিনি কালীমন্তরে দীক্ষা নিয়ে কালী মন্দিরের 
পৃূজকের পদটি গ্রহণ করলেন। অবশেষে রামকুমারের পৌরোহিত্যেই 
মন্দিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং পরদিন থেকে তবতারিণীর 
মন্দিরে দৈনন্দিন পূজার দায়িত্বও তার ওপর বর্তাল। 

মহাসমারোহে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। স্বদূর 
কাণ্যকুক্ত, বারাণসী, শ্রীহট্, চট্টগ্রাম, মাদ্রাজ, উড়িস্তা, নবদ্বীপ প্রভৃতি 
পণ্তিত-প্রধান স্থান থেকে বহু অধ্যাপক ত্রাঙ্গণ-পপ্ডিত সেদিন আমস্থিত হয়ে 
এসেছিলেন । তারা কিন্তু সেদিন মন্দিরের অন্নভোগ গ্রহণ করেন নি; যদিও 
তারা রানীর প্রদত্ত অর্থ, বস্ত্র ইত্যাদি শুকনে| দান" নিছ্ধায় গ্রহণ 
করেছিলেন।৮ “অশুদ্রযাজিত্বে' ও “অপ্রতিগ্রাহিত্ব" নীতি-অঙ্তুসারে “শুকনো 
দান’ গ্রহণেও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষেধ আছে । অর্থ, ব্রাঙ্গণরা কিন্ত 
শাস্্রোক্ত এই নিষেধ এড়িয়ে গিয়ে শূদ্ প্রদত্ত অন্নভোগকে মাত্র তার! তাদের 
আক্রমণস্থল করেছিলেন । রাসমণি গোড়া থেকেই তৎকালীন কুলীন ব্রাহ্মণ 
সমাজের উক্ত দুর্বলতাটিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগাতে 
চেয়েছেন। তিনি স্বল্পতম বাধার পথ ধরে ধাপে ধাপে এগোতে মনস্থ 
করেছিলেন । তাই তিনি অন্নভোগের আগে ব্রাহ্মণদের শুকনো? বস্তু দান 
করতে অভিলাষী হয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজকে বেছে নিয়েছিলেন 
মন্দির-জটের নির্মাণকার্ধ চলার সময়েই । সেকালেও নবদ্বীপ ছিল হিন্দু কট 
ও সংস্কৃতি চর্চার এক পীঠভূমি । যদিও অতীতে এ কেন্দ্রে গৌড়ামির যথেষ্ট 
প্রাবল্য ছিল, তবু দীর্ঘকাল নব্য-নতায় চর্চা ও চৈতন্য প্রবতিত ভক্তি- 
আন্দোলনের প্রভাবে স্থানীয় পণ্ডিত মহলের মধ্যে জাতপাত সম্পর্কে ধ্যান- 
ধারণায় কঠোরতা বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল । রাসমণি ব্রাহ্মণ 
ও অন্যান্ত বর্ণহিন্দুদের অন্তত আংশিক স্বীকৃতিলাভের উদ্দেশ্যে এই 
শিথিলতার স্থযোগ নিতে চেয়েছিলেন । ১৮৫১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের 
‘সংবাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় প্রকাশিত নবদ্বীপবাঁসী ‘জনৈক বিপ্র'-র এক পত্র 
থেকে আমর! জানতে পারি যে, গত চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে রানী রাসমণি নবন্বীপে 
এসে ন্থ্রুধুনি তটে’ চারহাজার টাকা নগদ ও ‘পাঁচ শত রক্তবর্ণ বনাত' 
উৎসর্গ করে ছোটো-বড়ো পণ্ডিতদের মধ্যে বিতরণ করেছেন । পণ্ডিতমশাইরা 
এ দান “বিশেষ সন্তষ্টতার সহিত’ গ্রহণ করে পুণ্যবতীকে 'সর্বান্তঃকরণের 
সহিত’ আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন । তবে রাসমণির "শুকনো দান’ গ্রহণ 
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করেও সংশ্লিষ্ট পণ্তিতমশাইরা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন তার পরিচয় 
আমরা পাই একটা ব্যতিক্রম থেকে । নবদ্বীপের অগ্রগণ্য পণ্ডিত দেবী 
তর্কালঙ্কারের পৌত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য শ্রীমতীর দান গ্রহণ করেন 
নাই” কেন না, হিন্দুশাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ অশূদ্রযাজিত্ ত্রাহ্মণত্বের 
একটা বড় লক্ষণ । 

কাজেই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন যে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রানীর কাছ থেকে 
শুধু শুকনো দান’ নিয়েছেন তা তাদের অর্থগূরতারই পরিচায়ক, রানীর 
'জলাচরণীয় হবার পক্ষে তা আদৌ সহায়ক হয় নি। এমন কি, স্বয়ং 
বাবস্থাদাতা ও পুরোহিত রামকুমারও সেদিন মন্দিরের উৎসর্গীকৃত অন্রভোগ 
গ্রহণ করেন নি। তিনি সরকার থেকে সিধা নিয়ে গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রেধে 
খেয়েছিলেন। আর রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ( ভাবী রামকৃষ্ণ ) 
শূত্রাণীর সিধা নিতেও অস্বীকৃতি জানিয়ে বাজার থেকে দু-পয়সার মুড়ি 
কিনে ক্ষুননিবৃত্তি করেছিলেন। গদাধর পিতার অশূদ্রাজিত্ব ও অপ্রতি- 
গ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং মন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণের জন্য 
জোট ভ্রাতাকে মূছু তিরস্কারও করেছিলেন। তবে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন 
অবধি রামকুমারের মনে কিছু সংস্কারের বাধা থাকলেও পরদিনই তিনি তা 
কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং মন্দিরের প্রসাদী অন্ন খেতে শুরু করে- 
ছিলেন। গদাধরকে এই সময় অনেক বুঝিয়েও কিন্তু অন্নভোগ গ্রহণে রাজি 
করান যায় নি। তবে তিনি মন্দিরের ভাগ্ডার থেকে সিধা নিয়ে স্বহস্তে 
রেধে খেতে আরম্ত করেছিলেন । বেশ কিছুকাল পরে, যখন তিনি মন্দিরের 
একজন সেবক নিযুক্ত হলেন তখন তিনি অবশ্য প্রসাদী অননই দুবেলা গ্রহণ 
করতেন। তখনও তার মানসিক-দন্ৰ সম্পূর্ণ কাটে নি। সে-সময় তাকে 
আক্ষেপ করে বলতে শোনা গিয়েছে _ আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি মা! 

যাই হোক, কামারপুকুরের এক দরিদ্র পরিবারের দুই সহোদর ভাইকে 
অর্থ নৈতিক কারণে যে-কাজ করতে হয়েছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাত্যাভিমানী 
বৃহত্তর ব্রাহ্মণ সমাজ তা করতে কখনই রাজি হলেন না। তাই মন্দির 
প্রতিষ্ঠার ধুমধাম থেমে গেলেও অবস্থার বিশেষ কোনে! গুণগত পরিবর্তন 
হলো না । মন্দিরের নিবেদিত অন্নভোগ গ্রহণ করতে ব্রাহ্মণ সমাজের অনীহা 
পুরোমাত্রাতেই বজায় রইল। এমন কি, গরীব কাঙালেরাও অনেকে এ 
একই কারণে রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে পাত পাততে অস্বীকৃত ছিল। 
খাওয়ার লোকের অভাবে কতদিন অন্নভোগ গরুকে খাওয়াতে, আর 
অবশিষ্টাংশ গঙ্গার জলে ফেলে দিতে হয়েছে । 


দেবতার মর্যাদা 

বর্ণহিন্দুসমাজ শুধু দেবতার প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করতেই প্রচণ্ড আপত্তি 
জানান নি, সামান্য একটু মাথা ইয়ে মন্দিরের দেবতাকে সামান্যতম শ্রদ্ধা 
জানাতেও তারা পরাম্মুখ ছিলেন। রানী অবশ্য বেশ আটঘাট বেঁধেই 
কাজে নেমেছিলেন । শূত্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মর্যাদা নিয়ে বর্ণহিন্দুদের 
মনে ‘কিন্ত’ থাকতে পারে, এটা অনুমান করেই বুদ্ধিমতী রানী আগেভাগেই 
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একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে ছুটি 'স্বপ্নাদেশে'র কথা প্রচার করেছিলেন । 
দক্ষিণেশ্বরে যে মাতৃমৃতি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সেই মৃতির আধারে যে 
দেবতা বাস করছেন, তিনি যে হিন্দুদের শ্রেষ্ট তীর্থ বারাণমীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী স্বয়ং অন্নপূর্ণা ব্যতীত আর কেউ নন, কুমংস্কারাচ্ছন্ন জনমানসে সেই 
প্রত্যয় স্থষ্টি করাই ছিল 'স্বপ্নাদেশ’ ছুটির কাজ । বারাণসী গিয়ে বিশ্বেশ্বর 
ও অন্পপূর্ণাকে দর্শন করে পুজো দেবার মনন্কামনা করে রালমণি প্রচুর 
আয়োজন নিয়ে বারাণসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বেরিয়েছেন এমন সময় 
স্বপ্নে তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পেলেন- কাশী যাইবার আবশ্যক নাই । 
ভাগীরধীর তীরে মনোরম প্রদেশে আমার মৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও 
ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি এ মৃত্যাশ্রয়ে আবিভূতা হইয়া তোমার 
নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব ।” প্রকাশ, উক্ত পপ্রত্যাদেশ' থেকেই 
দক্ষিণেশ্বর পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে এবং যেহেতু অন্নপূর্ণা সারা বিশ্বের 
অন্নদাত্রী সেহেতু তার পুজোয় অন্নভোগের ব্যবস্থাই স্বাভাবিক এমন একটা 
ইঙ্গিতও বোধহয় স্বপ্নাদেশটির মধ্যে নিহিত আছে। 

প্রথম স্বপ্লাদেশটির মন্দির ও দেবীমৃতি নিমিত হলে শাস্ত্রোক্ত উপায়ে 
প্রতিষ্ঠার জন্য যখন রানী শুভদিনের অপেক্ষায় ছিলেন তখন তিনি মৃতিটির 
আঘাত পাবার আশঙ্কায় সেটিকে বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন । এখন স্বপ্নে 
রানীর দ্বিতীয় 'প্রত্যাদেশ'টি এল _ ‘আমাকে আর কতদিন আবদ্ধ করিয়া 
রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; মত শীঘ্র পারিস আমাকে 
প্রতিষ্ঠিত কর। এই শেষ প্রত্যাদেশ্টি বিশ্বামযোগ্য করে তোলার 
উদ্দেশ্যে রাসমণি শাস্তনিদিষ্ট কোনো প্রশস্ত দিনের জন্য আর অপেক্ষা না 
করেই যত শীঘ্র সম্ভব এক সাধারণ শুভদিনে অর্থাৎ স্মানযাত্রার দিন মন্দির 
ও মৃতি প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করলেন। 

রাপমণির প্রচারিত স্বপ্লাদেশছুটি দেশের বৃহত্তর ব্রাহ্ধ সমাজের কাছে 
আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। প্রয়োজনে মতলব নিয়ে এমন সব 
প্রত্যাদেশ’ তার! নিজেরা ভূরি ভুরি প্রচার করে থাকেন। বস্তুত এটা 
ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ক্ষেত্র। একজন কৈবর্ত কন্ঠার সেখানে অন্তপ্রবেশ তীরা 
বরদাস্ত করতে চান নি।৯ 


পুরোহিতের নতুন মর্ধাদ! 

১৮৪৯৭ সালের নভেম্বরে লাহোরে আর্য নমাঁজী আন্দোলনের নেতা হংসরাঁজ 
লালার সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাত ঘটে । তখন কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী মন্তব্য 
করেন যে, কোনো! দেবালয়কে জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার 
সহজতম উপায় হলো তার পুরোহিতকে একজন অবতার বলে চিহ্নিত 
করা।১০ স্বামীজীর এই মন্তব্যের সত্যতার পরিচয় আমরা দক্ষিণেশ্বরের 
মন্দিরের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই । বস্তুত সেখানকার মন্দির-জটটির প্রধান 
পুরোহিত গদাধর “অবতার, বলে স্বীকৃতি পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
রামমণির এক অখ্যাত ও অবজ্ঞাত দেবালয় এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হলে| আর কৈবর্ত রমণী রাসমণি লোকমাতারূপে বন্দিতা হতে লাগলেন। 
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বলা বাহুল্য, গদাধরকে অবতার করার ক্ষেত্রে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে 
জানবাজারে রাসমণি ও মথুরমোহনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখি। 
বংশমর্ধাদা বাড়াবার তাগিদেই যে তার! প্রধানত একাজ করেছিলেন তা 
একরকম নিঃসন্দেহেই বল! যেতে পারে । 

বর্তমান অধ্যায়ে আমর! দেখলাম কেন একজন কৈবর্ত রমণী-প্রতিষিত 
মন্দিরের পুরোহিতকে অবতারের মহিমামণ্ডিত করতে হয়েছিল । পরবর্তী 
অধ্যায়ে আমরা দেখব কেমন করে এ উল্লিখিত পুরোহিতকে অবতারের 
আসনে উন্নীত করা হয়েছিল । 


উল্লেখপঞ্জী 


১ ‘সমাচার দর্পন", ৫ আগষ্ট ১৮৩৭ 

২ ১৮২৩ ও ১৮২৫ সালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে “কলিকাতা৷ কমলালয় 
ও “নববাবু-বিলা'স' নামে ছুটি বঙ্গ রচন! প্রকাশ করেন। গ্রন্থ ছুটিতে লেখক 
দেখিয়েছেন, বিষয়কর্মে ধন মঞ্চয় করলেও শুধু তার জোরে সামাজিক উঁচু শ্রেণীর 
অন্তভূক্তি হবার সম্ভাবনা তখনও বিশেষ দেখা দেয় নি। সামাজিক শ্রেণীমর্যাদা 
সে যুগেও ছিল প্রধানত কুলগত বা বংশগত, স্বোপার্জিত বিত্তগত নয় । 

৩ ১৮৫১ সালের ১১ ডিপেম্বরের হাইকোর্টের নথিভুক্ত মোক্তারনাম! ; ১৮৫২ সালের 
১২ জুলাইয়ের ‘সংবাদ সাগর’ পত্রিকার মন্তব্য । রাসমণির পক্ষে ডিক্রি দেওয়া 
হয়েছিল এবং মধুরবাবু 'পুনমূ্যিকবৎ' হয়েছিলেন। তখন স্ত্রীকে নিয়ে মধ্রবাবু 
জানবাজারের প্রাসাদ ছেড়ে ফরাসডাঙ্গায় চলে গিয়েছিলেন । পরে অবশ্য রাসমণি 
গিয়ে তাদেরকে শ্বগৃহে ফিরিয়ে আনেন। 

৪ গৌরাঙ্গ ঘোষ, 'রাজেখরী রাসমনি*, পৃ ১৫৮ 

সংবাদ প্রভাকর, ৩১ জুলাই ১৮৫৬ 

৬ গৌরাঙ্গ ঘোষ, পূর্বোক্ত 

৭ হিতেশরগ্রন সান্যালের প্রবন্ধ 'Temple-Building in Bengal from tbe 
Fifteenth to the Nineteenth Century’, Perspectives in Social 


Ld 


Sciences I ( ed. Barun De ) 


৮ অন্নভোগ শুত্রের পারিবারিক দেবতার প্রসাদী অন্ন । ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
কর্তৃক দেবতার কাছে উৎসর্াঁকৃত ও দেবতার ‘আম্বাদিত' অন্ন। অপরের 
গৃহে অন্নগ্রহণ নিয়ে সেযুগে লোকে কঠোরভাবে জাতপাতের বিচার 
করত। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হলেও নিমগ্রণকর্তার উর্ধতন ছয় 
পুরুষের জাতপাতের বিবরণ দিতে হতো। আত্মীয়-স্বজনের সামাজিক 
অবস্থানেরও খোঁজখবর নেওয়া হতো । এই যখন দেশের অবস্থা, তখন একজন 
কৈবর্ত রমণীর প্রদত্ত অন্ন বর্ণশেষ্ঠ ব্রাহ্মণর! গ্রহণ করবে তা ভাব বাতুলতামাত্র। 
তবুও রাসমণি নিশ্চয়ই আশার বিরুদ্ধে আশা' করেছিলেন যে, উচু ও নিচু উভয় 
বর্ণের দ্বারা পুজিতা! 'জাগ্রতা' এক দেবীর প্রসাদী অন্ন হয়ত বর্ণহিন্দুরা কিছুটা 
দ্বিধার সঙ্গে হলেও গ্রহণ করবেন । 

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত প্রত্যেক ব্রান্মণকে একটি করে রেশমী বস্তু, 
উত্তরীয় ও স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন। 

৯ অনুরূপ কয়েকটি স্বগ্লাদেশের জন্য রেভারেও ওয়ার্ড-এর 4 View of the History, 
Literature and Mythology of the Hindus ও রেভারেওড লঙ-এর 
Handbook of Bengal Missions গ্রন্থ ছুটি দষ্টব্য 

১* প্রমথনাথ গাঙ্গুলী, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’, ২য় খণ্ড পূ ৮১১ 
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শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী 

[১৪২ পাতার পর] 

এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার 

মত খাটাইলে স্থফল পাইবার সম্ভাবনা । বাংলার কথা স্বতন্ত্র । 

‘দুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা! করিয়া কার্য্য করা উচিত 

এবং “জোর করিয়া সামনঞ্জস্ত বিধান বিজ্ঞের কার্ধ্য নহে’ তাহার এই 
মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার 
দরুণ শিক্ষা বিস্তার কার্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে 
হইয়াছে । আমি সযত্বে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে 
আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করা 
মোটেই উচিত নয়। তাহাদের মনস্তি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই; 
কেননা, আমর! তাহাদের কোনরূপ সাহায্য চাইনা । আজ ইহাদের 
সম্মানও লুপ্ত প্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না । 
ইহাদের ক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে । এদলের 
পূর্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা 

দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব 
কমিয়া আসিতেছে । দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের 
জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তষ্টি না করিয়াও আমরা কি 
করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই 
আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার - ইহাই 
এখন আমাদের প্রয়োজন । আমাদের কতকগুলি বাংলা স্থল স্থাপন 
করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের 
কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচন| করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িতবপূর্ণ কর্তব্যভার 
গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল লোক সৃষ্ট করিতে হইবে; তাহা হইলেই 
আমাদের উদ্দেশ্য সফল । মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিষ 
তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি, _ শিক্ষকদের 
এই গুণগুলি থাকা চাই । এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই 
আমার উদ্দেশ্য _ আমার সংকল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের 
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে । সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের! কলেজের 

পাঠ শেষ করিয়া এই ধরনের লোক হইয়া উঠিবে_ এমন আশা করিবার 
যথেষ্ট কারণ আছে । এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরাঁ 
যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে - ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে 
পারেনা । ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্্র 

হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ট 
বুৎ্পন্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে 
জ্ঞানলাভ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । স্থখের বিষয়, সম্প্রতি 
তাহাদের চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর 
প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ 
হইতে মুক্ত হইবে। 
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বধির সিঁদুর 


মিত্রা রায় 


সিঁছুর-পরা নিয়ে কিছু “ক্রিটিকাল” আলোচনা করা বেশ মুশকিলের 

কারণ পিছুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েক-শ বছরের এঁতিহা, ভয়তক্তি 
আর প্রশ্নহীন নির্ভরতা । তবু প্রাচীন প্রথা, যুগ-যুগের বিশ্বাস, অনড়- 
অচল এতিহকে নতুন করে সংস্কারমুক্ত চোখে দেখার দরকার আছে, 
অচলাঁয়তনের জগদ্দন পাথরে নাড়া দেওয়ার দরকার আছে। বর্তমান 
রচনা সেই অন্যচোখে দেখার, অনড়কে নাড়ানোর প্রয়াস ।.-.বল! বাহুল্য, 
তাত্বিক বিচারে চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণার চেষ্টা এখানে নেই, বরং অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে কিছু যুক্তিবিচারের চেষ্টা আছে - আর আছে পাঠকদের বিতর্কে 
টেনে আনার প্রয়াস ৷ যুক্তিনিষ্ঠ স্থচিন্তিত গঠনমূলক বিতর্ক আমরা 


চাইছি যার “স্থত্রধার' হিসেবে এই রচনাটিকে ধরা যেতে পারে। -সম 


আমার এক বান্ধবী কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। প্রথম যেদিন বিয়ের 
পর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল-_ ওর মাথায়, কপালে সি'ছুর ছিল 
না। হাতে লোহা বা শাখা কিছুই ছিল না। তো এই ব্যাপারটা 
প্রত্যেকেরই একেবারে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবং যথারীতি 
এরপর শুরু হয়ে গিয়েছিল মহিলা মজলিস’ । সেদিনের সি'দুর না 
পরার কারণ ব্যাখ্যা যেভাবে হচ্ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন আমার 
মনে উঠে এসেছিল । যেমন, বিবাহিতা হলেই কোনো মহিলাকে চিহ্ন 
ধারণ করতেই হবে? পিঁছুর না পরলে কী মেয়েদের কোন সামাজিক 
সমস্যার সামনে পড়তে হয় ( সমালোচনা ছাড়া)? সি দুর পরলেই কি 
একটা মেয়ে সম্পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা পেতে পারে? সি দুর পরার সঙ্গে 
মঙ্গল-অমঙ্গলের কোনে! সম্পর্ক আছে কি? সিছুর পরার প্রথা কোথা 
থেকে এল কিভাবে এল? সি'ছুর পরলে উপকার কি? আর না পরলেই 
বাক্ষতিকি? 

আমরা সবাই জানি, কোনো ঘটনাই কারণ ছাড়া ঘটে না। কিন্ত 
আমরা যেভাবে জানি যে, আগুন ধোয়ার কারণ বা বিশেষ ধরনের কালো 
মেঘ বৃষ্টি হওয়ার কারণ বা তাপ বস্তুর আয়তন বাড়ার কারণ ঠিক একই- 
ভাবে কি আমর! বলতে পারি যে, সিঁছুর-লোহা-শীখা পরার সঙ্গে বিবাহের 
কোনো কার্ষকারণ সম্পর্ক আছে? নিশ্চয়ই নেই । কারণ, বিয়ে করলাম 
অথচ সি'দুর ধারণ করলাম না_ এতে কিন্তু অবস্থাটা পাণ্টে যায় না। 
অর্থাৎ বিয়ে করেও আমরা সি'দুর না-ই পরতে পারি। সিঁদুর পরার সঙ্গে 
বিবাহিত জীবনের ওপরের বলা উদ্দাহরণগুলোর মতো কোনো কার্ষকারণ 
সম্পর্ক নেই । অবশ্য নান্দনিক দৃষ্টি থেকে গাঁভতি গয়না আর সি'খি 
ভতি সি'দুর পরা সুন্দরী নববধূকে দেখতে কার না ভালো লাগে? 

বিবাহিত! হলেই কোনো মেয়েকে সি'দুর পরতেই হবে কেন? এর 


উৎস মান্য '] জুন ১৯১ 


একটা কারণ, এটা সমাজের একটা অলিখিত বিধান- যেটা আমর! সকলেই 


== এত হিলি দু 


টানেল হছে,  খ্ৰিন্ড একজন পুরুষকে তৌ বিহিত ত গলার 
জন্য কোনো চিহ্ন বহন করতে হয় না? শুনতে খারাপ লাগলেও, এটাও 
কিন্ত আমাদের সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই বিধান। আর তাছাড়া, 
এটা তো অস্বীকার করার কোনে জায়গাই নেই যে, সমাজ বিবাহিতা 
নারীকে স্বামীর সম্পত্তি হিসেবেই দেখে । আর এই সম্পত্তি হওয়ার বাহ্‌, 
প্রতীক স্বরূপ বিবাহিতা নারীদের কিছু নির্দিষ্ট চিহ্ন বহন করতে হয় -' 
যেমন, পদবী পরিবর্তন, হাতে শাখা, তার সঙ্গে লোহা, কপালে-সি'থিতে 
সি'দুর ইত্যাদি_ এটাই বোঝাতে যে, সেই নারী এখন একজন বিশেষ 
পুরুষের সম্পত্তি । আর আমর! তো জানি, সম্পত্তি মাত্রই তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করতে হয়, তা সে স্ত্রী’ নামক সম্পত্তিই হোক বা বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, 
গয়নার্গাটিই হোক । অর্থাৎ সেই সম্পত্তি যাতে নিরাপদ থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত 
না হয়, তার জন্য কিছু উপায় নিরূপণ করে দিতে হয়। তা হলে দাড়াচ্ছে, 
বিবাহিতা নারীর সি'দুর পরার অর্থ শুধু যে একজন পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে 
“মার্কা দেওয়া” তাই নয়, সামাজিক নিরাপত্তার বোধটাও এই চিহ্ন ধারণ 
করার মধ্যে নিহিত থাকছে । 

এ-ধারণা৷ প্রায় সকলেরই যে, মাথায় পি'দুরের চিহ্ন ধারণ করা মানেই 
রাস্তাঘাটে তার বাড়তি নিরাপত্তার গ্যারান্টি পাওয়া | কিন্তু সত্যিই কি 
তাই ? এটা কি ঘটনা যে আমাদের সমাজে একজন সিঁদুর পর! রমণী একটি 
অবিবাহিতা ( সি'ছুরবিহীন ) মেয়ের থেকে অনেক বেশি নিরাপদ? বাস্তব 
অভিজ্ঞতা কিন্তু এই কথা বলেনা । মনে করা যাক বিবাহিতা এবং 
অবিবাহিতা কিছু মহিলা রাস্তায় দুর, লম্পট দ্বারা আক্রান্ত হলেন। 
এমনটা কি হয় যে, মি'ছুর পরা মহিলাটি সেই লম্পটের হাত থেকে, তার 
ইতর-অশালীন ব্যবহার, এমন কি ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেয়ে 
যাবেন; আর সেই সি'দুর বিহীন অবিবাহিতা মহিলাটির ওপরই শুধু 
আক্রমণ ঘটবে? সতি/ই কি সি'দুরের এমন কোনো মাহাত্ম্য আছে? 
বাসে-ট্রামে, রাস্তা-ঘাটে কখনো কখনো মহিলাদের প্রতি যেধরনের 
অশালীন মন্তব্য বা আচরণ করা হয়ে থাকে, তাতেও কিন্তু বিবাহিতা বলেই 
কোনো মহিলা এ ধরনের আক্রমণ থেকে রেহাই পান বলে দেখা যায় না। 
তাছাড়াও প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলে নারী ধর্ষণের যে-ঘটনার কথ! 
আমরা জানতে পারি, তাতেও কিন্তু একইভাবে সিঁদুর পরা বিবাহিতা 
নারীরা বেশি সুরক্ষিত হচ্ছেন _ এমন চিত্র পাওয়া যায় না। এখানে অবশ্য 
কোনে! সি'ছুর সমর্থক তর্ক তুলতে পারেন যে, রাস্তা-ঘাটে পাড়ার ছেলে- 
ছোকরারা যখন মেয়েদের উদ্দেশ্যে টিটুকিরি দেয় বা ০৬৩-(989178 করে 
সেখানে তে সি'দুর পরা মহিলারা! সাধারণত তাদের লক্ষ্য থাকে নাঁ_ 
বিবাহিতারা সেখানে সত্যিই রেহাই পেয়ে যাঁন। ঘটনা হয়তো তাই। 
কিন্ত সামাজিক নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই 9৮9-68517%-এর গুরুত্ব 
নিতান্তই কম। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অতি নির্দোষ 
বোকামির পর্যায়েই পড়ে । স্থতরাং দেখা যাচ্ছে সি'ছুর কোনো বাড়তি 
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গ্যারান্টি দিচ্ছে না। তা হলে সি'দুরের প্রতি এত ভক্তি বা ভরসা কেন? 
এর পেছনে আছে সংস্কার ও সংস্কৃতির ব্যাপার । 

বস্তুত সি'ছুর পরার রীতির স্বীকৃতি কোনে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেই কিন্ত 
পাওয়া যায় না। আচাৰ্য ক্ষিতিমোহন সেন (স্বনামধন্য সমাজবিদ ) তার 
চিন্ময়বঙ্গ' বই-এ বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, খথেদে “সিন্ধু” শব্দের 
ব্যবহারটিকেই জোর করে সিন্দুর বলে চালানো হয়েছে ।৯ শুধু তাই নয়, 
অনার্ধ ট্রাইবাল সমাজেও কিন্ত পি'ছুর পরার প্রথা প্রচলিত ছিল না। 
যদিও সাঁওতাল, মুণ্ডা, ইত্যাদিদের মধ্যে কপালে সি'দুর দেওয়ার রীতি 
আছে। কিন্তু সিঁঘিতে নয়। সাঁওতাল বা অন্য কয়েকটি আদীবাসী 
সমাজে প্রাচীন একটি প্রথা প্রচলিত ছিল-পুরুষ নারীকে পুরোপুরি 
নিজের অধিকারে নিয়ে আসার জন্য সি'দুর কিন্বা অনুরূপ লাল রও প্রয়োগ 
করত। প্রথাটা রোমাঞ্চকর । কোনো! পুরুষ যদি কোনো নারীর কপালে 
একবার কোনো প্রকারে সি দুরের ফোটা কিম্বা পরিবর্তে তার শরীরের কোনো 
অংশ কেটে রক্তের ফোটা পরিয়ে দিতে পারত, তাহলে সেই মুহূর্তেই সেই 
নারী পুরুষটির সম্পূর্ণ অধিকারে এসে যেত একান্তই নিজস্ব সম্পত্তির মতো । 
এ ক্ষেত্রে সেই রমণীর নিজের ইচ্ছা! বা অনিচ্ছার কোনো মূল্য থাকত না।১ 

সি'ছুরের অন্য একটি তাৎ্পর্যের কথাও সমাজ বিজ্ঞানীরা বলে থাঁকেন। 
সেটা হলো, সি'দুর আসলে প্রজননের প্রতীক । কোনো নারী যখন খতুমতী 
হয়, তখন সে সন্তান উৎপাদনক্ষম হয়ে ওঠে । কাজেই বিবাহের পর নারী 
যেমন একজন পুরুষের অধিকারে চলে গেল, ঠিক তেমনই সন্তান উৎপাদনের 
উপকরণ হিসেবেও নির্ধারিত হয়ে গেল। নারীর এই পরিবতিত পর্যায় 
তার সি'থিতে সি'ছুরের চিহ্ন দিয়ে আরো বেশি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে 
দেওয়া হলো । প্রজনন বা উৎপাদনের সঙ্গে সি'ছুরের প্রতীকী সম্পর্ক 
আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির ভেতরও মিশে আছে । বিভিন্ন প্রথা কিন্ব। 
লোকাচারে আমরা সেই উদাহরণ পেয়ে থাকি। নারী যেমন সন্তান 
উৎপাদন করে তেমনি মৃত্তিকা বা উর্বর কৃষিক্ষেত্র শস্য ও ফমল উৎপাদন 
করে। চাষের জমিতে যে সি'দুর মাখা পাথর রাখা হয়, তার তাৎপর্য বোধ 
হয় এই যে, নারীরপ মৃত্তিকাঁকে রজন্বলা করে তোলার মানসিক প্রত্যাশা । 
বিভিন্ন বিবাহ সংক্রান্ত বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে পিঁছুরের প্রচলন দেখ! যায়, 
সেখানেও কিন্তু সেই প্রজননের অন্তনিহিত ধারণাটাই কাজ করে। ঘটের 
গোলাকার আকৃতির সঙ্গে অন্তসত্বা নারীর গর্ভের সাদৃশ্য টানা ঘায়। সেই 
ঘটের গায়ে যখন সি'ছুর দিয়ে পুতুল আকা হয় তার পেছনেও যে সন্তান 
ধারণ করার কামনাটাই ফুটে ওঠে _ এমন ধারণা কর! কিন্তু অমূলক নয়।৯ 
গ্রাম বাঙলায় পয়লা বৈশাখের দিনে লাউল-কোদালি বা কুমোরের চাকায় 
সিঁছুরের টিপ দেওয়ার রীতি রয়েছে! এখানেও পরোক্ষে সি দুরের 
সঙ্গে উৎপাদনের সঙ্গতি লোকবিশ্বাসে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, 
‘কেনন! লাঙল-কোদাল-চাঁকা এগুলো প্ররুতপক্ষে উৎপাদনের প্রধান 
উপকরণ । সি'ছুরের মাহাত্ম্য এমনভাবেই সংস্কার-সংস্কৃতিতে গভীর জায়গা 
করে নিয়েছে যে, মান্ষ অকপটে বিশ্বাস করেছে উৎপাদনের উপকরণ বা 
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হাঁতিয়ারকে সি'ছুর-রঞ্জিত করলে শস্য বা জীবন-ধারণের অন্যান্য সামগ্রীর 
উৎপাদন ভরপুর হয়ে উঠবে, ঠিক যেমন বিবাহিতা নারীকে পি'ছুর রঞ্জিত 
করে সন্তান উত্পাদনের মনোবাঞ্চাকে প্রতীক চিহ্ে প্রকাশ করা হয়। 

সি'দুর পরার সঙ্গে স্বামী-সন্তান-পরিবারের মঙ্গল বোধের ব্যাপারটা 
এমনভাবে মিশে গেছে যে, সি দুর পরার সঙ্গে সত্যিই মঙ্গল-অমঙ্গলের কোনো 
কাধকারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে কোনো যুক্তি-আলোচনার কথা কেউ 
ভাবেনই না । এখানে প্রথমেই যে সহজ এবং সাধারণ কথাটা মনে আসে 
তা হলো! সি দুর যদি সত্যিই মঙ্গল-অমঙ্গলের নির্ধারক হয়, তাহলে তো 
কোনো পরিবারেই অমঙ্গল ঢুকতে পারত না কিম্বা সব সিঁদুর পরিহিতা 
মহিলার স্বামী শতায়ু হতো। আসলে তা তো হয় না। কেবল অন্ধ 
বিশ্বাসটাই কাজ করে। এছাড়া অন্য একটা কথাও ভাবা উচিত। 
সি'ছুর পরাটা মূলত হিন্দু রীতি। সারা বিশ্বের বিভিন্ন অ-হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
প্রায় কোনো মহিলাই সি দূর পরেন না। শুধু মাত্র সিঁছুর না-পরার জন্য 
কি তাদের বিরাট কিছু ক্ষতি বা অমঙ্গল হচ্ছে ? 

গ্রামীণ বা অল্প শিক্ষিত/অশিক্ষিতদের মধ্যে সি'দুর ভক্তি একেবারে 
চরম মাত্রায় কাজ করে। একজনের কথ! এখানে মনে পড়ছে, যিনি লোকের 
বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। আমি জানতে চেয়েছিলাম, স্বামীর অসহ্য 
অত্যাচার সইতে না পেরে তিনটি শিশু সন্তানের হাত ধরে ঘর ছেড়ে চলে 
এসেছিলেন, কেউ একবারও ফিরে ডাকে নি, তাহলে কিসের জন্য আপনি 
মাথায় এমন জনজলে সি'দুর লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান? উত্তরে মহিলা 
বলেছিলেন, “তবুও লোকটা বেঁচে আছে শুনেছি, আর তাছাড়া ছেলেদের 
মঙ্গলের ব্যাপারটাঁও তো আছে। এর উত্তরে কি বলবো? উনি 
অ-শিক্ষিতা বলেই কি এই রকম ধারণা! ? তাহলে শহুরে শিক্ষিতরা কি এর 
থেকে মুক্ত? আম্কন, তাহলে সেই রকম একটা! অভিজ্ঞতার কথা শুনি। 
“সির পরেন না কেন? 
“সিঁদুর না পরলে কি হয়? [ তারপর বাড়তি কথা-তর্ক এড়াতে ] আমার 
তো সি'দুরে আযলাজি হয় ।” 
হ্যা, সেই জন্যই তো ভালো কোম্পানির সি'দুর কিনতে হয় ৷” 
‘কপালে তো লাল ফেন্টের টিপ পরেছি ৷’ 
“আরে না না, এতে হয় নাকি? শুধু কপালে টিপ পড়লেই তো হবে না 
সি থিতে সি'ছুর দিতেই হবে । আর, খারাপ কোম্পানির সি'ছুরে আযলাজি 
হলে সেটাকে ব্যবহার না করে তুলসীতলায় ঢেলে দিতে হয়। যেখানে- 
সেখানে ফেলবেন না। গঙ্গায় কিন্তু ফেলা যাবে না। কেননা, গঙ্গা 
পবিত্র হলেও সেখানে শুধু স্বামীর মৃত্যুর পরই শাঁখা-সি'হুর ভাসিয়ে 
দিতে হয়।” 

বেশ। আরো একধাপ এগিয়ে যাই। উচ্চ শিক্ষিতা আধুনিকা, 
সচেতন মহিলাদের মানসিকতা কিন্তু লক্ষ্য করার মতন। সেখানে একটা 
অদ্ভুত ছন্দ বা দোটানা কাজ করে। সিছুর না পরলে অমঙ্গলের ভয়, 
আবার পি'ছুর পরলেও প্রগতিশীলতা হানি হওয়ার ভয় । তাই ছু-নৌকায় 
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পা রাখতে হয় । “রোজ তো আর লাগাই না, সপ্তাহে একদিন অল্প করে 
লাগাই ৷ অর্থাৎ নাম রাখতে পিখির কোনায় লুকিয়ে থাকা সিছুরের 
টান। তার মানে, আছে বটে, নেইও বটে। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত 
উদ্বাহরণও আছে। 'লালবই* পড়ার জন্য যিনি নাকি সংসারের কাজকর্ম 
শিখতে পারেন নি, তাকেও দেখেছি কপালে সিঁছুরের টিপ থেকে টেনে 
সি'থির শেষ অব্দি পিঁছুরের রেখা টানতে । স্থতরাং যুক্তিশীল আচরণ 
কার কাছে আশা করব? 

এত কথার পরেও যদি কেউ বলেন-_মানলাম যে সিছুরের সঙ্গে মঙ্গল 
অমঙ্গলের কোনো কার্ধকারণ সম্পর্ক নেই, এটা ব্যবহারের কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্থ 
তাৎপর্যও নেই, তবুও শুধুমাত্র অভ্যেসের জন্য যদি পিঁছুর লাগানো হয়, 
কোনো কারণ নেই _-এমনি, তা হলে ক্ষতি কোথায় ? কিম্বা কেউ একজন 
যদি বলেন, একটু সিছুর লাগিয়ে যদি নিজের মনে শান্তি পাই তাহলে 
ক্ষতিটাই বা কি? 

ক্ষতি কিন্ত অবশ্যই আছে। আর তা হলো মানসিক বা চিন্তাগত 
ক্ষতি। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠবে- কিন্তু আপাতভাবে ( apparent ) 
কোনো ক্ষতি তো দেখা যায় না? তা যায় না বটে, কারণ আমাদের কোনো 
রকম সাংস্কৃতিক মানের অবক্ষয়, মানমিক দুর্বলতা, মানসিকতার বিকৃতি বা 
দৈন্য, আত্মবিশ্বাসের হানি, যুক্তি বিচারহীন অন্ধ জীবন-যাপন, যে কোনো 
প্রথা-এঁতিহ্ৃ-বিশ্বাসের প্রতি নির্বোধ আত্মসমর্পনের ক্ষতি _এসব কোনোটাই 
কিন্তু সরাসরি চোখে পড়ে না-মনের ভেতরে ধীরে ধীরে বাসা নেয় 
ব্যাধির মতো । মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, আধুনিক কোনো বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরিচয়, এসবই মানুষকে বুদ্ধিশীল হতে শেখায়, রোজকার জীবনের প্রতি 
পদক্ষেপে বিচারবুদ্ধি অনুসারে চলতে শেখায় । উন্নত ও সার্থক জীবনের 
অন্যতম লক্ষণই হলে! নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে, যুক্তিবিচার দিয়ে, আত্ম- 
বিশ্বাসের সঙ্গে বেচে থাঁকা। কোনো কিছু প্রশ্ন না করে, অন্ধভাবে নিয়ম 
অনুসরণ মানুষের চেতনাকে দুর্বল, পন্থঃ রুপ্র করে দেয়। এটাই হলো! 
মারাত্মক মানসিক ক্ষতি । এরকম দুর্বল মন জীবনের কোনো সমশ্যারই 
মোকাবিলা করতে পারে না, নিজের বাক্তিত্ব বা আত্মশর্ধাদাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
দাড় করাতে পারে না। 

তাছাড়া প্রত্যক্ষ একটা ক্ষতির ভয় তো থাকেই । সেটা হলো চামড়ার 
ক্ষতি। সিঁদুর কিছু রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। অধিকাংশ 
সিছুরের গাঢ় লাল রঙ মীমে অথবা পারদের বিভিন্ন ধরনের যৌগের 
জন্য হয়ে থাঁকে। তাছাড়া এখন বিভিন্ন ধরনের “সিনথেটিক রঙও 
সি'ছুরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ চামড়ার 
মধ্য দিয়ে, খুব অল্প পরিমাণে হলেও শরীরে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে 
অল্প অল্প জমতে জমতে এর কারণে পার্থ-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। 
এছাড়া, এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থের কারণে চামড়ায় আযালাজি দেখা 
দিতে পারে। এর ফলে কপালে ব| মাথায় ঘা, একজিমা হতে পারে ৰা 
ও জায়গার চুল উঠে যেতে পারে । 


উত্স মানুষ [] জুন *৯১ 


যার পেছনে কোনো কাঁধকারণ সম্পর্ক নেই, যা অযৌক্তিক, অবান্তর 
তার প্রতি অন্ধভক্তি বর্জন করাই উচিত। প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান, 
মানদিকতা গড়ে তুলতে হলে এই গ্রহণ-বর্জনের বিষয়ে মানসিক জোর 
আনতে হবে। এটা আইন করে হবে না, হবে সামাজিক আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে। এবং বলা বাহুল্য, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদেরই দায়িত্বটা 
নিতে হবে। এই সামাজিক আন্দোলনের কর্মস্চীর আওতায় অনেকগুলি 
বিষয়ই অন্তভূক্তি থাকার প্রয়োজন; মহিলাদের বশংবদ মানসিকতা, অন্ধ 
সংস্কার নির্ভরতা, প্রচলিত প্রথার প্রতি প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ - এসবই থাকা 
প্রয়োজন । সিছু'র পরার যৌক্তিকতা বিচার ও তার গ্রহন-বর্জনের 
বিষয়টি নিয়ে প্রচার আন্দোলন এদেরই একটি অঙ্গ । বর্তমান রচনাটি 
কেবল সিছুর প্রসঙ্গ নিয়েই লেখা । তাই অন্যান্য পরিপূরক বিষয়গুলো 
আলাদা করে আলোচনা করছি না। 

এখানে আবার একটা কুট তর্ক উঠতে পারে-তাহলে মহিলা 
কর্মীরা গণবিজ্ঞানের কাজে নামার আগে সি'ছুরকে অচ্ছুৎ করার শপথ 
নিক। কিন্বা নিয়মমাফিক মাথায় পিঁছুরের ছিটেফোটা থাকলে গণ- 
বিজ্ঞানের কাজে নামার অধিকার আর থাকছে না। তর্কটাকে কট্টর 
তাঁকিকের মতো না নিয়ে, খোলামনে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 
কিন্তু ছন্দটা কেটে যাবে। 

কেউ যখন বর্তমানের অন্যায়-অবিচার-বৈষম্য-ছুর্নীতি-অযুক্তি আর, 
অন্ধত৷ জর্জরিত সমাজটাঁকে পাণ্টাতে চায়, পাণ্টানোর স্বপ্ন দেখে, তখন; 
কিন্তু এই সমাজের মধ্যে থেকেই সেটা করতে হয় - সমাজ থেকে পালিয়ে 
গিয়ে নয় । আর এটা করতে গিয়ে তাকে পদে পদে বহু কিছু সহ করে 
নিতে হয়, সমঝোতা করতে হয়।* আবার অনেক সময় চুপ করে 
মেনে নিতে হয় সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, শুধুমাত্র স্বপ্নের জগৎ্টা এই মুহূর্তে 
নেই বলে। ঠিক তেমনি, অনেক সচেতন মহিলাকেই মাথায় সি'দুর 
ছোয়াতে হতে পারে নিতান্ত অনিচ্ছায়, শুধুমাত্র পাড়ায়-পরিবারে 
অশান্তি, অবান্তর কচকচি আর নিরন্তর প্রশ্নবান এড়ানোর জন্য । 
এরকম মহিলারা প্রতীক্ষা করেন এক যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত সমাজের, যে- 
মমা নারীর মধাদা দেবে সাধিক অর্থেই । এই অবস্থায় তিনি যদি 
গণবিজ্ঞান আন্দোলনে ব্রতী হন, সি'দুর পরার অযৌক্তিকতা নিয়ে জায়গা 
* এখানে আরেকটা ঘটনার কথা বলি। আমাদের বন্ধু তপতী আর; 
স্থজয় বেড়াতে গেছে । তপতী মাথায় সিছুর দেয় না। জায়গাটা! 
ঘেমন সুন্দর, তেমন সুন্দর ডাকবাংলো । ঘরও মিলে গেল সহজেই | 
কিন্তু ব্যাগড়া দিল চৌকিদার । সে কিছুতেই ছু-জন অবিবাহিত 
ছেলেমেয়েকে একঘরে থাকতে দেবে না । প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায়ও তাকে 
বোঝান গেল না যে, তপতী স্থজয়ের একেবারে নির্ভেজাল বিবাহিতা স্ত্রী। 
এ সুন্দর জায়গায় অযথা আর কত সময় নষ্ট করবে । অতএব সেই শেষ 
উপায়-ঘুষ। অর্থাৎ নিরপায় হয়ে সমঝোতা । 


১৫১, 


অনুবাদ : ১২ / বিম্ময় আর হেঁয়ালি 


ফোলা থেকে হাতের লেখ! পর্যন্ত 
মার্টিন গার্ডনার 


কোনো ব্যক্তির বাইরেকার কোনো লক্ষণ দেখে তার মনের ভেতরকার রূপটি 
ব৷ চরিত্রটি নির্ধারণ করার অনেক রকম ‘বিজ্ঞান’ চালু রয়েছে; এই যেমন, 
তার মাথার খুলির ফোলা-ফোলা৷ গড়ন, নাক হাত ইত্যাদির গড়ন, কিংবা 
সে-ব্যক্তি ইংরিজি টি-এর (ট মাথা কিভাবে কাটে, কেমনভাবে ইংরিজি 
আই-এর (i) ফুটুকি দেয় -এ সব লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক কিছু বলে 
দেওয়া। এই সমস্ত তথাকথিত বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব শান্তর 
রয়েছে, শত-সহন্্র সংস্করণ রয়েছে, কোনো কোনে! ক্ষেত্রে আবার প্রাচীন 
গ্রীক এতিহ রয়েছে এ-বিগ্ভার পেছনে । তবে এইসব বিদ্যাচর্চাগুলিকে 
শক্তপোক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির নিরিখে বিচার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে 
অতি সম্প্রতি, খুব বেশিকাল আগে থেকে নয়। সাম্প্রতিককালে অল্প 
কয়েকজন অপবিজ্ঞানী এইসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন, 
বিশেষ করে ইয়োরোপে, তবে তাদের কাজ খুব বেশি চিত্তাকর্ষক বা নাটকীয় 
হয়ে ওঠে নি। তাই আমরা এদের মধ্যে কেবল গোটা চারেক অপকৌশলের 
দিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে যাৰ - যেমন, করোটি-বিচার বিদ্যা (Phrenology), 
মুখাকৃতি বা চেহারা বিচার (Physio৪n০দ)), হস্তরেখা বিচার (Palmis- 
0) এবং হস্ত-লেখ! বিচার বিদ্যা (Graphology) | 

মাথার খুলি বা করোটির গড়ন বিচার বিদ্যা (Phren০l০৪y) যখন 
প্রথম ১৮০০ সালে অস্ট্রেলিয় শারীরগঠনবিদ (818102785 ) ফ্রান্সিস 
জোসেফ গল-এর হাতে বিকশিত হতে শুরু করলো, তখন লাধারণের মনে 
দারুণ আগ্রহের স্ুষ্টি হয়েছিল। খুব দ্রুত ইয়োরোপের এখানে-ওখানে 
'কয়েক-শ করোটি-বিচার সংস্থা গজিয়ে উঠল, এবং তারপর ইংল্যাণ্ড ও 
'আমেরিকাতেও, যেখানে প্রচুর নিষ্ঠাবান অন্ুশীলনকারী গভীর প্রত্যয়ের 
অঙ্গে এই বিদ্ভাকে আকড়ে ধরেছিলেন । অসংখ্য পত্রিকা জন্ম নিল, আবার 
মৃত্যুও হলো । এবং বলা বাহুলা, অজন্ন বই ও পুস্তিকা রচিত হলে | 


সার কথা বলতে গেলে, ফ্রান্সিস গল ও তার শিষ্যবর্গের বক্তব্য ছিল: 
মানুষের ব্যক্তিত্ব হলো বেশ কিছু জন্মগত মানসিক ‘গুণ’ বা দক্ষতা-র 
সমন্বয়, যে-গুলির প্রত্যেকটি করোটির ভেতর মস্তিষ্কে একেকটা বিশেষ অংশে 
অবস্থান করে। ব্রেনের এরকম যে-যে অংশ যত বড়ো হয়, ওই ব্যক্তির 
সেই সেই বিশেষ গুণটি ততো প্রকট হয়। এর ফলশ্রুতিতে মানুষটির খুলি 
বা করোটির বিশেষ বিশেষ জায়গা কমবেশি ফোলা বা উচু মতন হয়, এবং 
খুলির সেই স্ফীত অঞ্চল পরীক্ষা করে ব্যক্তির চরিত্র নিরূপণ করা যায়। 
ঘটনাচক্রে অস্ট্রেলিয় সরকার গল-এর বক্তৃতা নিষিদ্ধ করেছিল কারণ তার 
বিশ্বাস বা মতবাদ (_ একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বা সত্ত৷ তার মস্তিষ্কের সঙ্গে 
সরাসরি সম্পর্কিত) তৎকালীন গোঁড়া ধর্মী বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। 
কিন্ত গল তার মতবাদ জামানি ও ফ্রান্সে প্রচার করতে থাকেন। যখন 
১৮২৮ সালে প্যারিসে তীর মৃত্যু হয় তখন, মক্তার ব্যাপার হলো, ময়না 
তদন্তে প্রকাশ পায় যে গল-এর করোটি স্বাভাবিকের চাইতে ছু-গুণ পুরু - 
এই খবরটা যথেষ্ট নির্মম রসিকতার প্ররোচনা দিয়েছিল 

উনবিংশ শতকে করোটি-বিচার বিদ্যা প্রচুর বুদ্ধিমান লোক গ্রহণ 
করেছিল, বিশেষত যাদের মধ্যে অলৌকিকতার প্রতে কিছু ঝৌক ছিল। 
যখন শার্লক হোম্ম্‌ একটি বড় সাইজের টুপি দেখে সন্ধান্থ করেছিলেন, ওই 
টুপি যার সে ‘অত্যন্ত বুদ্ধিমান” লোক, তখন হোম্দ্‌ সেই সময়কার জনপ্রিয় 
করোটিবিদ্ার ওপর ভরদা করেই তার সিদ্ধান্ত রচনা! করেছিলেন। 
কোনান ডয়েল [ শার্লক হোম্স্‌এর স্থ্টিকতা _ অঙ্ক. এর মতো বিজ্ঞানী 
রাসেল ওয়ালেস-ও প্রেততত্ববাদী হয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে করোটি- 
বিচারেও বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে একটি করোটির 
মডেল-এর বিভিন্ন ফোলা অংশে আঙুল স্পর্শ করে জনৈক আবিষ্ট ব্যক্তির 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছেন, এবং সেই মর্মে করোটিবিগ্ভার 
লমর্থনন্চক ব্যাখ্যাও দিতে চেয়েছেন । 

প্রায় সকলেই এখন জানেন, মস্তিষ্ক বিষয়ে আধুনিক গবেষণা সেই 
পুরনো “মানসিক দক্ষতার মনস্তত্ব'-কে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। কেবল 
সংবেদন কেন্দ্রগ্ুলিই (৪৫50) ০entre5) মস্তিষ্কে নিদিঃ অংশে অবস্থান 
করে। যেমন ধরা যাক, মাথার পেছন দিকে ব্রেন-এর একটি বিশেষ অংশ 
হলো 'দৃষ্টির-র সংবেদন কেন্দ্র, গল-এর শিক্ষা অনুযায়ী “শিশুর প্রতি 
ভালোবাসার সঙ্গে এই অংশের আদোৌ কোনো সম্পর্ক নেই। 


পি'খির সি দুর 

মতো সোচ্চার হতে চান, তাহলে তার স্বপ্ন তার সদিচ্ছায় কোনো ফাকি 
থাকে না। তিনি অবশ্যই পারেন সি'ছুর মাথায় নিয়েই সি দুরের বিরুদ্ধে 
সক্রিয় হতে। তবে পূর্বশর্ত একটা নিশ্চয় থাকবে, সেটা কোনো যান্ত্রিক 
শপথ নয়, বা দলীয় নির্দেশের শাসনদণ্ড নয়, এ কাজের শর্ত হবে-সেই 
মহিলা কর্মীর সি'ছুর সম্পর্কে দুর্বলতা ন! থাঁকা। বিরূপ পরিবেশকে 
এড়াতে যে সি'ছুরের ব্যবহার তিনি করতে বাধ্য হচ্ছেন, তা নিদ্ধায় বর্জন 


১৫২ 


করতে পারার মানসিক প্রস্ততি তিনি রাখবেন, এবং সর্বোপরি সিঁদুর 
ব্যবহার না করার যুক্তিতে নিজে নিঃশংসয় হয়ে প্রতিবাদী চিন্তা প্রচারের 
চেষ্টা চালাবেন একান্ত সভাবে। 


উল্লেখপঞ্জী 


১ “আচার অনুষ্ঠান: ভিত্তি ও তাৎপর্য", সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎস মানুষ, জুন 
১৯৮১, পৃ ৫-৬ 
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করোটি-বিচার বিদ্যা এক ভুয়ো-বিজ্ঞান হিসেবে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, কেবল 
কালে-ভদ্রে কোনো ভবিয্যদ্বক্তাকে এর দ্বারস্থ হতে দেখা যায় । 

ফিজিওগনমি (75510800175), মুখের আকৃতি বা গড়ন দেখে চরিত্র 
বিচার করার বিদ্যা, প্রাচীন এতিহের দাবি করে_একেবারে সেই 
আযারিস্টটল-এর চিন্তার সঙ্গে (ভুলভাবে) একে যুক্ত করা হয়। 
গ্রীকদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এবিষয়ে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে যে- 
মুখাক্ৃতি বা মুখের ভাব ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে নাকি, 
সেক্সপিয়র যেমন লিখেছিলেন, মনের গঠনকে মুখের চেহারায় খুঁজে নেওয়ার 
মতো কোনো! বিদ্যা জান! নেই । মুখাকৃতি-বিচার বিদ্যা নিয়ে রচিত শান্ত 
অতি বিশাল এবং পরস্পরবিরোধী | বেশ কিছু বিদগ্ধ মনোবিজ্ঞানী এই 
বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন, ফলাকল 
এসেছে খণাত্মক। নাক কান ঠোটের গড়ন, চুল ও চোখের রঙ, চামড়ার 
গঠনবিন্যাস, এবং অন্যান্য আদল, ব্যক্তির মানসিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
কোনো সম্পর্কের সুত্র দেখাতে পারে নি। 

অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ‘কেস’ রয়েছে, মানতেই হবে । এরকম ক্ষেত্রগুলো 
হলে! _ একটানা কিছু মানপিক চাপ ব| প্রতিক্রিয়া, যার জন্য মুখের ওপর 
বিশেষ ধরনের ছাপ পড়ে, সেটা ধীরে ধীরে মুখের রেখা বা আদল আর 
মুখমণ্ডনের পেশীর গড়নকে স্থায়ীভাবে পান্টে দিয়েছে । যেমন ধরুন, যে 
ব্যক্তি তিরিশ বছর ধরে বিষ বোধ করছে তার চেহারাটাই বিষণ্ন হয়ে 
যাওয়া স্বাভাবিক। অথবা যে লোকটি সর্বদা প্রচুর হাসতে পারে তার 
চোখের চারপাশে আনন্দ-উচ্ছল চিহ্নরেখা তৈরি হয়ে যেতে পারে স্পষ্ট 
ভাবে । সমাজবিদরা দেখিয়েছেন, কিছু কিছু লোক-প্রচলিত ধারণা 
রয়েছে-যেমন লাল-চুলওয়ালা লোকেরা থিটৃথিটে হয়, কিংবা লম্বাটে 
চিবুক হলো জেদ আর প্রত্যয়ের লক্ষণ; এরকম বিশ্বা থাকার ফলে, 
যে-সব শিশুর চেহারায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে, তাদের স্বভাবে ওই 
খিট্‌খিটেপন৷ অথবা জেদ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অবশ্য, 
এখনো পর্যন্ত মুখাকৃতি বিচারের বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক তথ্য-তত্বের ভিত্তিতে 
পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা খুবই কম হয়েছে । 

অপরাধীর! তাদের মুখের আদলে এবং দেহের গঠন-কাঠামোয় বিশেষ 
রকমের কলঙ্কচিহ্ন বহন করে- এরকম ধারণাকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু করে 
জনৈক গূঢ় রহস্তবাদী (0০০8105:) ইতালীয় সিজার লমুক্রোসো 
(১৮৩৬-১৯০৯) এক বিস্তৃত আধা-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-কা চালিয়ে- 
ছিলেন। তার পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিগুলি এতই ঠুনকো এবং মেকি ছিল 
যে, সেই কাজ অচিরেই প্রত্যাশিত ডাস্টবিনে জায়গা পায়। তবে 
সাম্প্রতিককালে হার্ডার্ড-এর নৃতত্ববিদ অধ্যাপক আর্নেন্ট এ হুটন অনুরূপ 
চিন্তাকে আবার বাচিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তিরিশের দশকে 
এক গবেষণামূলক কাজে ড. হুটন কয়েক ধরনের অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে 
সব রকমের দেহগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিলেন। 
যেমন, ডাকাতদের মধ্যে ঘন দাড়ি, ফ্যাকাসে চোখের তারা, জোড়া 
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লাগানো কানের লতি এবং আরো! ছ-টি দেহগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন 
তিনি। হুটনকে অবশ্যই ভূয়া-বিজ্ঞানী বলা চলবে না, তার গবেষণার 
কাজও মোটেই অসাবধানে বা অগোছালোভাবে কর! হয় নি, তবু সম- 
সাময়িক বিজ্ঞানীদের অধিকাংশের কাছে হুটনের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয় 
নি। তাঁরা মনে করেছেন, হুটনের গবেষণায় যথেষ্ট “নিয়ন্ত্রণ ( contro! ) 
ছিল না। 

হজ্জরেখা বিচার (78107150 ) অপর একটি প্রাচীন বিদ্যা যা নিয়ে 
শাস্গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা রচিত হয়েছে অবিশ্বাস্ত রকম ব্যাপক সংখ্যায় । 
এই বিদ্যার সাধারণত দুটো! শাখা দেখা যায়_-এক হলো, হাতের চেটোর 
রেখা পড়ে ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া; অন্য শাখা হলো, আঙ্লের আকৃতি, 
চেটোর উচু উঁচু জায়গাগুলোর আকার এবং হাতের অন্যান্য গড়নগত 
বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তির চরিত্র বাতলে দেওয়া। চীন দেশে এই জাতীয় 
অন্য একটি বিদ্যা চালু রয়েছে পায়ের গড়ন ও রেখা দেখে ভবিষ্যৎ ও 
চরিত্রাদি পাঠ কর! ( Predomancy )। তবে এটি পশ্চিমি দেশগুলোর 
অন্তঃপুরে বিশেষ অনুপ্রবেশ করতে পারে নি। সম্প্রতি কয়েকটি গ্রন্থে 
‘হাতের গড়ন থেকে জানা'র (00510502195 ) বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তির ওপর দাড় করানোর চেষ্টা হয়েছে ; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 
১৯৪৩ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লোট উল্‌ক্‌এর লেখা “মানুষের হাত’ 
( The Human Hand ) এবং জোসেফ রানাল্ড-এর কয়েকটি জনপ্রিয় 
বই । এদের পর্যালোচনা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এদের কাজগুলি অত্যন্ত 
নড়বড়ে পরীক্ষা-পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে করা। 

হস্তলেখা বিচার (97821701085 ), হাতের লেখা বা আকা দেখে 
চরিত্র পাঠ করার বিদ্যা, মনে হয় শুরু হয়েছিল ইতালিতে সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে । তবে এর বর্তমান জনপ্রিয়তার স্থত্রপাত হয়েছিল উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন প্যারিসের আ্যাঁবে মাইকন অক্ষরের বিশেষ চিহ্নকে 
বিস্তৃত বিন্যাসে গ্রস্থিব্ধ করেছিলেন; কোনো অক্ষরের কুণ্ডলী বা লুপের 
আকার, %-এর মাথ৷ কাটার ধরন, 4-এর ফুটকির অবস্থান এবং এরকম 
আরো বহু চিহ্ছকে মাইকন লেখকের নির্দিষ্ট মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
সম্পর্কিত বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন! পরবর্তীকালে প্রভূত গবেষণা, 
প্রধানত ইয়োরোপে, আযাবে মাইকন-এর অধিকাংশ চিন্নকে অবান্তর ও 
ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছে বটে, তবে সাধারণভাবে হাতের লেখার কিছু 
নির্দিষ্ট ধরন বা লক্ষণ পরিসংখ্যানগতভাবে কিছু বিশেষ মানসিক ধাঁচের 
সঙ্গে যে সম্পকিত হতে পারে, তার কয়েকটি প্রমাণ লক্ষ্য করা গেছে। 
উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে _ একজন অলস এবং গা-ছাড়! গোছের 
লোক কলম হাতে নিলেই হঠাৎ করে চট্পটে চন্মনে হয়ে উঠবে, এরকম 
ভাবার কোনো যুক্তি নেই। অথবা যে-ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন ধীর-স্থির গোছানো 
প্রকৃতির, তিনি যখন কাউকে সাধারণ একটা চিঠি লেখেন তখন সারা পাতা 
জুড়ে ভীষণরকম এলোমেলো কুণ্রী কিছু লেখা! হবে_ এমনটি ভাবাও যুক্তি 
সঙ্গত নয়। 
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বিশেষ কিছু মানপিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নিজের অগোঁচরে অবচেতন- 
ভাবে তার হাতের লেখার মধ্যে খানিক প্রতীকী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে 
পারে, অন্তত তার সম্ভাবনা রয়েছে - একথা একেবারে আগে থেকেই উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না, বিশেষ করে গভীর মবনস্তত্বের কথা মাথায় রাখলে । যেমন, 
একজন ধামিক রহস্তবাদী ব্যক্তি হয়তো অবচেতনতাবেই তার অন্তনিহিত 
তীত্র আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস বা আঁকাজ্ঞাকে প্রকাশ করবে লেখার শেষ 
অক্ষরটিকে অলঙ্কৃত করে _ শেষ টান-টা অস্বাভাবিক রকম ওপরদিকে উঠে 
যাবে হয়তো । এই দিক দিয়ে ভাবলে হস্তলেখাকে একটি ‘আচরণগত’ 
প্রকাশ ভঙ্গির রূপ বা ধরন হিসেবে ভাবা যায়, যেমন কথা বলা, হাটা, 
মুখের হাবভাব, হাসি কিংবা করমর্দন করার কায়দা । এবং দেই 
কারণেই হাতের লেখার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের কিছু সম্পর্ক থাকবে বলে আশা 
করা যেতেই পারে। “কিছুণ্টা প্রকৃতপক্ষে কতখানি অথবা ঠিক 
কী ধরনের সম্পর্ক, সেটা নেহাৎ-ই আন্দাজের ব্যাপারই রয়ে গেছে; 
সাম্প্রতিক কয়েক বছরে হস্তলেখা নিয়ে যথেষ্ট আকুষ্ট করার মতে! কাজকর্ম 
হলেও সন্তোষজনক কোনো প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত এখনো বিস্তর দূরের ব্যাপার । 

এই মনস্তাত্বিক সীমান্ত অঞ্চলে বিচরণ করতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য 
একটি ভালো ‘রেফারেন্স’ বই হলো! ক্লারা জি রোমাঁন-এর “হাতের লেখা: 
ব্যক্তিত্বের এক চাবিকাঠি” (Handwriting : 4 Key to Personality ) 
(১৯৫২)। শ্রীমতী রোমান-এর এই বইটি, হস্তরেখা ও অস্কনশৈলী সংক্রান্ত 
অন্তান্ত বইগুলির অধিকাংশের মতোঁ। সনিষ্ঠ পরীক্ষামূলক প্রমাণাদির 
ধার কাছ দিয়ে যায় ন! বটে, কিন্তু বইটিতে সাম্প্রতিক কাজগুলির চমত্কার 
সারাংশ নথিভুক্ত করা আছে ।"*. 

একজন ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র পাঠ সংক্রান্ত গবেষণার সবগুলির মধ্যে 
একটা বড়ো মুশকিল হলো, এরকম নির্ভেজাল কোনো একটি পদ্ধতি আজ 
পর্যন্ত সত্যিই উদ্ভাবন করা যায় নি, ষে-পদ্ধতির সাহায্যে বলা যাবে যে- 
অমুক বিচারটি ঠিক ঠিক অমুক ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য হবে কি হবে-না। 
যেমন ধরুন, চিঠিতে বড় ‘মাজিন’ থাকলে সেটা নাকি 'উদার্ষে'র লক্ষণ; 
এখন, এরকম একজনও কি আছেন, যিনি নিজে নিজে মনে করবেন না যে 
গুণটি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ? কোনো না কোনোভাবে সবাই ক্ষেত্রবিশেষে 
উদার, মহৎ । এটি এমনই এক অস্পষ্ট অ-নির্দিষ্ট চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যে, কোনো 
পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া দিয়ে একে পরখ করা যাবে না। কোনো একজন 
ব্যক্তির সত্যিই ‘ওদার্য' গুণটি আছে কি নেই, তা নিয়ে তার অতি ভালো 
বন্ধুরাও প্রচুর ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। এই উদ্দাহরণটি অধিকাংশ 
লেখা ও রেখা-বিচারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যদি আপনাকে বলা 
হয় আপনার অমুক গুণাট রয়েছে, আপনি সর্বদাই ভেবেচিন্তে ঠিক নিজের 
ভেতর সেই গুণটিকে খুঁজে নিতে পারবেন- বিশেষত আপনি যদি 
নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে থাকেন যে, হাতের লেখা বিচারকটি একজন 
তুখোড় বিশেষজ্ঞ, তার ভুল হয় না। 

হাতের লেখা পাঠ করে লেখকের চরিত্র বাতলে দেওয়ার কেসগুলো 
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কতখানি মিলে যায় কতটুকুই বা আন্দীজের ব্যাপার -এ নিয়ে কয়েকজন 
মনোবিগ্ঠা বিশারদ নমুনা সমীক্ষা করে দীর্ঘ কাজ করেছেন! প্রায় সব 
ক্ষেত্রেই হস্তলেখা-বিচারকেরা বড় করুণ ফলাফল দেখাতে পেরেছেন । 
এই নৰ সমীক্ষা থেকে বরং প্রকাশ পেয়েছে যে, মাথার খুলি বা মুখাকৃতি 
দেখে চরিত্রবিচার পদ্ধতি লক্ষ লোকের কাছে জনপ্রিয় হতে পেরেছিল 
তার সহজ কারণ হলো _ বিচারক বা গণনাকারী ব্যক্তিটিকে স্বচক্ষে দেখতে 
পাচ্ছেন, দেখেস্তনে বুদ্ধি খাটিয়ে তার চরিত্র পাঠ করার স্থযোগ পাচ্ছেন। 

আধুনিক হস্তলেখা-বিচার বিদ্যার সমগোত্রীয় বেশ কয়েকটি স্বভাব 
উন্মোচক” পরীক্ষার উদ্ভাবন করেছেন মনোঃসমীক্ষকেরা ( Psycho- 
analysts )। পেন্সিলের হিজিবিজি দাগ দেখে বিচার করার পদ্ধতি 
এদের মধ্যে অন্যতম ( Pencil doodling ), এ-বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক বইও 
লেখা হয়েছে বিস্তর । ক্রকলিন শহরের মনোরোগ চিকিৎসক কারেন 
ম্যাকোভার-এর “মানুষ আকা পরীক্ষা” ( Draw a person test ) হলো 
আরেকটি পদ্ধতি । একজন মনোরোগীকে স্রেফ সাদা কাগজে একটা মানুষের 
স্কেচ আঁকতে বলা হয়। সেই চিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ থেকে নাকি ওই 
রোগীর মানসিক বৈকল্যের অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। 
জার্মানির ডা. এহ্‌রিগ ভারটেগ আবিষ্কৃত ‘অঙ্কন সম্পূর্ণকরণ পরীক্ষা 
( Drawing completion test ) ওই একই ধাঁচের এক পদ্ধতি | 

সাধারণ আকা এবং চিত্রশিল্পকে রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কাজে 
লাগিয়েছেন মনোরোগ চিকিৎসক ও মনোসমীক্ষকেরা বহুকাল আগে 
থেকেই । বিশেষ করে স্বাযুপীড়াগ্রস্ত (neU০i০ ) শিশুদের শিল্পকলার 
বিশ্লেষণ নিয়ে বহু বইপত্র রচিত হয়েছে। 

স্বভাব বা আচরণের প্রকাশ-মাধ্যমগুলে| নিয়ে পরীক্ষার এই সমস্ত 
পদ্ধতি- এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন কৌশল বা পদ্ধতি গজিয়েও উঠছে 
-এ সবই আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এগুলোর 
কাধকারিতা যথাযোগ্যভাবে যাচাই করে নেওয়ার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনে 
হয়তো কয়েক দশক লেগে যাবে । তার আগে পর্যন্ত এইসব পদ্ধতি- 
প্রকরণকে বিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান কোনো একটা নামে ছাপ মেরে দেওয়া 
হবে অবিবেচনার কাজ । 


অনুবাদ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 
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প্রিয় লেখকদের প্রতি 
পরিষ্ষীর-পরিচ্ছন্নভাবে কাগজের একপিঠে উপরে-নিচে 
দুপাশে মাজিন রেখে লিখুন । 
লেখার সঙ্গে আপনার পুরো নাম-ঠিকানা অবশ্যই পাঠাবেন । 
দুঃখিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। 
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উৎস মানুষ [0 জুন "৯১ 


পর্যায় ৮ 


ধর্ম নয় সনাতন, এঁশ্বরিক কিছু 


ভবানীপ্রসাদ সাহু 


বিশেষ সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজনে মানুষ কিভাবে বিশেষ আদর্শ ও 
মূল্যবোধ তথা তথাকথিত ধর্মমতের জন্ম দেয় এবং কিভাবে এই প্রয়োজন 
কমে গেলে বা ফুরিয়ে গেলে, এ ধর্মমতের ধীর অবলুপ্তি ঘটতে থাকে, তার 
একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বৌদ্ধধর্ম । 

বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র শতকরা ছ-ভাগ মানুষ তথাকথিত বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত । কিন্তু কয়েক শতাব্দী, এমনকি কয়েক দশক 
আগেও এই সংখ্যা ছিল বিপুল । প্রাচীনত্বের বিচারে বৌদ্ধধর্ম ইসলাম, 
খ্ৰীষ্ট, এমনকি হিন্দুধর্মেরও পূর্বস্থরী, কিন্তু বৈদিকধর্মের পরবর্তীকালের। 

প্রকৃতপক্ষে বৈদিকধর্ম ও তার ধ্বজীধারী ব্রান্ণ্যধর্মের চরম জনবিরোধী 
ভূমিকার প্রতিবাদী হিসেবেই এই মাঁনবিক ও তুলনামূলকভাবে অন্ধ 
সংস্কার মুক্ত বোদ্ধধর্মের সৃষ্টি ঘটে। এবং এই ভারতীয় ভূখণ্ডেই তার 
স্থট ও বিকাশ- অন্যান্য দেশে ভারতের বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই 
ধর্মমতও সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। 

খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম সহম্রাবের শুরুতেই ভারতীয় ভূখণ্ডের বিশেষত উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে বৈদিকধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং পূর্বদিকে শাসকগোষ্ঠীর 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্ান্তদিকেও প্রসারিত হতে থাকে। 
খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম সহশ্রাব্দের মাঝামাঝি সময়কালে এই বৈদিকধর্ম এবং তার 
পরবর্তী ব্রাম্মণাধর্ম তাদের জনবিরোধী চরিত্রের জন্যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ 
মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কৃষ্টি শুরু হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণের 
অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর, অনুষ্ঠানাদি ও আগ্রাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ছোটো-বড়ো! 
ধর্মীয় আন্দোলন ( ও পরিবেশে যা সামাজিক আন্দৌলনেরই নামান্তর ) 
স্তর হতে থাকে । ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নেতৃস্থানীয় চিন্তাশীল 
ব্যক্তিরা এই বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে নতুনতর স্ুন্ম কৌশল হ্ট্টি করেন 
সাহিত্য তথা তাত্বিক ক্ষেত্রে যার নাম হয় উপনিষদ । নতুন ধরনের 
মোক্ষলাভ ও তুরীয় জ্ঞানের কথা বলা হয়, বেদকে অস্বীকার না করেই। 

কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহিরাগত আর্ধশাপকগোর্ঠীর তথা 
বেদের প্রভাব এত গভীর ছিল না। ফলে এ সব অঞ্চলে বিভিন্ন তাত্বিক 
ও দার্শনিক মতবাদ, বিতর্ক ও প্রতিবাদী আন্দোলন দান! বাধতে থাকে। 
ক্রমে গোষ্ঠীগত এক্য ভাঙ্গতে থাকে | ছোটো ছোটো শাসকগোষ্ঠী, ছোটো 
ছোটো রাজ্য প্রতিষ্টা করে! ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা, পরীক্ষামূলক 
কাজকর্ম, সন্দেহ কর! ও বিতর্ক করা ইত্যাদি শুরু হয়। 

এইভাবেই শ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়েই নানা নতুনতর 
চিন্তার তথা ধর্মমতের স্থষ্টি হয়। সঞ্জয় বেলাথিপুত্তের নেতৃত্বে সন্দেহবাদ 
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বা নাস্তিকাবাঁদ, পুকুধ কাত্যায়নের নেতৃত্বে কণাবাদ ( atomism ), 
অজিত কেসকম্লিনের নেতৃত্বে বস্তবাদ, পূরন কাসপ-এর নেতৃত্বে আইনী 
কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মতবাদ ইত্যাদি গড়ে ওঠে । শ্তুক্রাচার্ধয, কপিল, বৃহস্পতি, 
চার্বাক প্রমুখরাও বেদের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। বহু মানুষই এধরনের 
পরিব্রাজক, বৈপ্লবিক মতাবলম্বী সন্যাসী তথা চিন্তাবিদের শিষ্যত্ব নিতেন, 
এবং এ অনুযায়ী নিজেদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, অর্থনীতি আর 
সাংস্কৃতিক চেতনাকে গড়ে তুলতেন। (পাশাপাশি অজিবিকাশের প্রচার 
করা নিয়তিবাদও সৃষ্টি হয়। স্থষ্ট হয় জৈনধর্দও |) 

এমনই এক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরীক্ষাদির সময়কালে বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় _ ্রীসটপূর্ব ৫৬৩ সালের 
মে মাসে (বৈশাখী পূণিমার দিন)। বর্তমানে নেপালে অবস্থিত 
রুশ্িন্দেই-এ (প্রাচীন নাম লুগ্ধিনী উদ্যান )। কপিলাবস্তর রাজা শুদ্ধোধনের 
ছেলে তিনি। জন্মের পঞ্চম দিনে ১০৮ জন ব্রাহ্মণ এসে তার নামকরণ 
করেন সিদ্ধার্থ (পালি ভাষায় _পিদ্দাত্ত)-যার অর্থ যার লক্ষ্য পূরণ 
হয়েছে” । জন্মের সপ্তম দিনেই তার মা মারা যান এবং সিন্ধার্থকে লালন- 
পালন করেন শুদ্ধোদনের শ্যালিকা তথা দ্বিতীয়া স্্ী মহাপ্রজাপতি গৌতমী । 

গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর অনেক পরে তার জীবন ও উপদেশাবলী লিখিত 
হয়। তার আগে শ্রুতি হিসেবেই এগুলি চালু ছিল ( এবম ময়! শ্রুতম )। 
বৌদ্ধধর্মের স্বীকৃত ও প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ হলো _তিপিটক। শ্রীস্পূর্ব 
প্রথম শতাব্দীতে পালি ভাষায় লেখা । এর তিনটি অংশ কিয়েপিটক 
( নিয়মকানুন ), স্থত্তপিটক (উপদেশীবলী ) ও অভিধন্মষ্টিক ( আধিভৌতিক 
আলোচনা )। মূলত এটি শ্রীলংকায় রক্ষিত আছে। পরবর্তীকালে 
অন্যত্র, অন্যান্য ভাষায় বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়। কিন্তু এসবের মধ্যে বিভিন্ন 
ধরনের কল্পনা, সংযোজন ও বিভিন্নতা অবশ্যন্তাবীরূপে এসে পড়ে। বলা 
হয়েছে বুদ্ধের জন্মের পর এ ১০৮ জন ব্রান্মণের অনেকেই নাকি বলেছিলেন 
এ শিশু সংসার ত্যাগ করবে, এদের মধ্যে কোন্দন্ন নামের এক ব্রাক্গণও 
ছিলেন। এগুলি সত্যি কি মিথ্যে তা যাচাই করার উপায় নেই, নিছক 
যুক্তিগ্রান্থ বুদ্ধি প্রয়োগ করা ছাড়া । 

তবে এটি অবিতকিত যে, দিদ্ধার্থকে চূড়ান্ত বিলাপিতা আর আরামের 
মধ্যে মানুষ করা হয়, ঘাতে তিনি গৃহত্যাগ করার চিন্তা কোনোদিন মাথায় 
না আনেন। ১৬ বছর বয়সে, সমবয়সী এবং আত্মীয়তাস্থত্রে বোন, 
রাজকুমারী যশোধরার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার বয়েস যখন ২৯ তখন 
নাকি তিনি রথে করে রাস্তায় বেরিয়ে বৃদ্ধ, অসুস্থ, মৃতদেহ ও সাধু - এই 
চারটির দৃশ্য দেখেন | যদিও বলা হয়, এমন জিনিস তিনি ও প্রথম দেখলেন, 
তবে যথাসম্ভব ব্যাপারটি প্রতীকী । না হলে ২৯ বছর বয়স অব্দি এদের 
তিনি কখনো দেখেন নি এমনটি অস্বাভাবিক । যাই হোক এ থেকেই 
তিনি সংসার, এই মনুষ্যদেহ, এই আত্মীয়স্বজন _ এদের অনিত্যতা৷ উপলন্ধি 
করেন। যেদিন সাধু দেখেন সেদিনই রাস্তা থেকে ফিরে তিনি তার পুত্র 
রাহুলের জন্ম সংবাদ পান। এবং সিদ্ধান্ত নেন সংলার ত্যাগ করবেন। 
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সাধুর বেশে তিনি দক্ষিণের দিকে যাত্রা শুরু করলেন । মগধের রাজধানী 
রাজগৃহ (বর্তমান নাম রাজগির ) আসেন এবং এখানকার রাজা বিশ্িলারের 
সঙ্গে দেখা হয় । গৌতম বলেন, তিনি সত্য জানার জন্য বেরিয়েছেন। 
গুরুর সন্ধান করেন। তিনি উরুবেলা-র কাছে সেনানিগম গ্রামে আসেন। 
এখানে কোন্দন্নাসহ পাঁচজন তার শিষ্য হন। ছ-বছর ধরে কঠোর কৃচ্ছাধন 
করে গৌতম প্রকৃত জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করেন। তার শরীর কঙ্কালসার হয়ে 
যায়। (২-৪র্থ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে তৈরি একটি গান্ধারমৃতিতে 
গৌতমের এই শারীরিক অবস্থার ছবি পাওয়া যায়।) তিনি জ্ঞান 
হারাতে থাকেন এবং বোঝেন এভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে জ্ঞানলাত করা 
যায় না। শিষ্যদের একথা বলতে তীর! গৌতমের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে 
চলে যান। 

এক সকালে গৌতম একটা বটগাঁছের নিচে বসে আছেন । সেনানিগম 
গ্রামের জমিদারের মেয়ে স্থজাতা এসে তাকে একবাটি পায়েস খাইয়ে যান । 
গৌতম শরীর ও মনের জোর পান। সারাদিন শালজঙ্গলে ঘুরে, সন্ধ্যেবেলা 
একটা অশ্বথ গাছতলায় বসে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, সত্যজ্ঞান লাভ না করে 
তিনি উঠবেন না। এই সময় ‘মার’ (মারি?) নামে শয়তান নাকি 
তকে প্রলু্ধ করতে থাকে। গৌতম তার অসংখ্য 'পূর্বজন্মে' বোধিসত 
হিসেবে ( বুদ্ধত্ব অর্জনের আগের জন্মগুলির নাম) যে ১০টি গুণ বা 
পারমিতা অর্জন করেছিলেন, তার সাহায্যে তিনি 'মার'-কে প্রতিহত 
করেন। এই ১০টি গুণ হলো-দয়া, নৈতিকতা, আত্মোৎ্সর্গ, প্রজ্ঞা, 
প্রচেষ্টা, ধৈর্য, প্রকৃতজ্ঞান, দৃঢ়ঙ্কল্প, বিশ্বজনীন-প্রেম ও মানসিক লমতা। 
তিনি বলেন, মার-এর অস্ত্র তো ১০টি _কাম-লালসাঁ, উচ্চতর জীবনের জন্য 
অনাকাজ্ফা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, কামনা-বাসনা, জড়ত্ব ও আলম্ত, ভীরুতা, সন্দেহ, 
ভণ্ডামি, মিথ্যা অহংকার এবং পরনিন্দা ও আত্মগরিমা | স্থত্তনিপাত-এর 
পধানস্থত্ত অংশে মার-এর সঙ্গে গৌতমের এই যুদ্ধের কথা বলা আছে। 
কিন্তু ম্পষ্টত এটি কোনো বাস্তব যুদ্ধ নয়_এটি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে 
সংগ্রামের কল্পিত প্রতীকী চিত্র এবং মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা । 

বলা হয় তিনি সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে পূর্বজন্ম সম্পর্কে 
উপলব্ধি অর্জন করেন, রাত ১০টা থেকে ২টোর মধ্যে লাভ করেন 
অতিমানবিক এশ্বরিক দৃষ্টি এবং ভোর ৬টার মধ্যে তিনি চরম সত্যজ্ঞান 
অর্জন করেন, এবং মনের ক্ষত ও মালিন্য দূর করেন। সেদিনও ছিল 
বৈশাখী পুণিমা, ৫২৮ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দের মে মাস। তখন তার বয় ৩৫ বছর । 

এরপর ৫-৭ সপ্তাহ ধরে তিনি উরুবেলাতেই তার উপলব্ধির বিষয়ে 
চিন্তাভাবনা! (ধ্যান) করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, কোনো কিছুই 
চিরন্তন বা চিরস্থায়ী নয়, আত্মার মতো কোনো স্থায়ী বা চরম কিছু নেই, 
কোনো কিছুই অপরিবর্তনশীল বা ধ্ৰুব নয়। তিনি বোঝেন সব কিছুই 
পরস্পর নির্ভরশীল ও আপেক্ষিক । 

এই সব জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করে গৌতম হন বুদ্ধ। এরপর তিনি 
শিল্তের খোজে বেরোন। বারানসীতে পূর্বের এ পাচ জন শিষ্যক পান । 
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তিনি তাদের নতুন উপলব্ধির খবর দিলেন। বারানমীর কাছে সারনাথে 
তিনি এই পাঁচজনকে তার প্রথম ধর্মোপদেশ দেন ( পালিতে যার নাম_ 
ধন্মচক্কপ্পবন্তন ; setting in motion the wheel of truth ) | (পরে 
একটি স্তুপ করে এ জায়গাটি এখনো চিহ্নিত আছে )। তিনি বলেন, যে- 
ব্যক্তি গৃহত্যাগ করে এগিয়ে যেতে চান (পব্বাজিত) তার মধ্যপন্থা 
অনুসরণ কর! উচিত ( মাজ্জযা পতিপদ )- চুড়ান্ত কচ্ছপাধন ব৷ চূড়ান্ত 
অসংযম, এই ছুই চরম দিকের কোনটিই সঠিক পথ নয় । তিনি আটটি পথের 
কথা বলেন- সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক চিন্তা, সঠিক কথা, সঠিক কাজ, সঠিক 
জীবনধারণ, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক একাগ্রতা ও সঠিক স্মৃতি । 

এ পাঁচজন তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের ভিক্ষু নাম দেওয়া হয় 
এবং সংগঠন গড়া হয় ‘সংঘ’ নাম দিয়ে এরা তার প্রথম সদস্য । বুদ্ধ তিন 
মান বারানসীতে থাকেন। যদ নামে স্থানীয় ধনী ব্যক্তি ও তার বাবা- 
মা-স্ত্ীও বুদ্ধের শিষ্যত্ব নেন । এরপর যস-এর চার জন ঘনিষ্ট বন্ধু, পরে এদের 
পঞ্চাশ জন বন্ধু, এইভাবে মোট ষাট জন তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরা 
ক্রটি মুক্ত, অরহন্ত। এরা তিন এশ্বর্ষের অবলস্বী- বুদ্ধ, ধর্ম ( অর্থাৎ 
শৃঙ্খলা ও নিয়মাদি ) ও সংঘ । তার নির্দেশে এরা ভারতের বিভিন্নদিকে 
বুদ্ধের কথাবার্তা প্রচার করতে ছড়িয়ে পড়েন। বুদ্ধ যান উরুবেলায়, তিনি 
মাথায় জটাওয়ালা জটিল নামে পরিচিত তিন সন্যাসী ও তাদের শিষ্যদের 
শিক্ষা দেন এবং ‘অগ্নি উপদেশ’ ( পালিতে _- আদিত্ত পরিযাজ স্থত্ত ) দেন। 
বলেন, যৌনলালপা, অন্যের প্রতি ঘ্বণা এবং মিথ্যা ধারণা ( delusion )- 
এই তিন আগুনে মানুষের অস্তিত্ব পুড়ে ছারখার হচ্ছে। 

উরুবেলা থেকে বুদ্ধ যান বিষ্বিধারের কাছে । তিনি ও তার বহু প্রজা 
বুদ্ধের শিষ্য হন। সারিপুত্ত ও মোগগল্লান নামে ছুই ব্রাহ্মণ সাধুও তার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখান থেকে যান নিজ রাজ্যে কপিলাবস্ততে । 
বাবা, মা, কাকা, ও অন্যান্যর! তার শিষ্য হন। এখানে বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন 
বৃদ্ধকে বলেন, এমন একটা নিয়ম যেন কর! হয় যাতে কোনো ছেলে তার 
বাবা-মার অনুমতি ছাড়া দীক্ষিত হবে না। বুদ্ধ এই অনুরোধ রাখেন 
এবং এখনো! এই নিয়ম চালু আছে। 

এই সময় তার জ্ঞাতি ভাই ও শিষ্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ ভিক্ষুণী 
সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। গৌতমী ও তার বান্ধবীরা হলেন এর প্রথম সদস্যা 

দেবদত্ত নামে আরেক আত্মীয় তার শিষ্য হলেও, কয়েক বছর পরেই 
তিনি ক্ষমতাগিপ্যা, হয়ে ওঠেন। বুদ্ধকে বলেন, সংঘের নেতৃপদে তার 
নাম মনোনীত করতে । কিন্তু সংঘের প্রধান নির্বাচিত হতেন সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে _ অধিকাংশের ভোটে । বুদ্ধ কঠোরভাবে এ্নিয়ম 
মানতেন এবং দেবদত্তকে নিরাশ করেন। এই দেবদত্ত বৃদ্ধকে হত্যার 
চেষ্টা করেন তিন তিনবার, কিন্ত ব্যর্থ হন। 

৮০ বছর বয়সে বুদ্ধ রাজগৃহ ছেড়ে উত্তরে যান। পথে অসংখ্য মানুষ 
তার কাছে শিক্ষা নিতে থাকে । লিচ্ছবির রাজধানী বেশালী-তে 
রাজনত্তকী অন্বাপালী তাঁকে উদ্যান দান করেন। তবে বুদ্ধ ওখানে না 
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থেকে পাশের গ্রাম বেলুবাগাম-এ থাকেন। এখানে অন্থস্থ হলেও এ 
অবস্থায় বেশালী ছেড়ে আরো উত্তরে পাবা-য় আমেন এবং স্বর্ণকার শিষ্য 
কুণ্ডা-র উদ্যানে থাকেন। এখানে বুদ্ধ অসুস্থ হন। ওইভাবেই তিনি 
কুশিনারায় আসেন। এবং বৈশাখী পূর্ণিমার দিন, ৪৮৩ খরীন্ট-পূর্বান্ধে 
মে মাসেই তিনি শেষ নিংশ্বাদ ত্যাগ করেন। 

বুদ্ধ তার নিজের যে উপলব্ধির কথা বলেন স্পষ্টত তা এ সময়কার 
পরিবেশে ছিল বৈপ্লবিক, প্রচলিত অন্যান্ত ধর্মমতের তুলনায় অনেক বেশি 
প্রগৃতিশীল ও বন্তবাদী। তিনি তার এই উপলব্ধি থেকে যে-সব সিদ্ধান্ত 
প্রচার করেন তার মূল্যবান একটি হলে| = জাতিভেদ প্রথা তথা ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্রিয়াদি চতুরবর্ণ প্রথার বিরোধিতা । (কিন্তু অর্থ নৈতিক শ্রেণী 
বিভাজনের বিরোধিতা নয় )। তিনি সব মানুষকে সমান হিসেবে গণ্য 
করে ভালোবাসার কথা বলেন। প্রচলিত বৈদিক আর ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত, 
কাপিয়ে দিয়ে তিনি অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মানবিক বিকাশের 
অবিচ্ছেন্ সম্পর্কের কথা বলেন। পূর্বজন্ম, ভাগ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ঈশ্বর 
যেভাবে স্থষ্টি করেছেন এভাবে নয়-তিনি বলেন অপরাধ ও অনৈতিক 
কাজকর্ম দারিদ্র্য থেকেই স্থষ্টি হয়। তাই শাস্তি দিয়ে এসব সমস্যা দূর 
করা সম্ভব নয়। একমাত্র সমাধান দারিদ্র্য দূর করা । 

বেদে অস্তিত্বহীন দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পশুবলির কথা বলা হয়েছে। 
এভাবে অসংখ্য গরু-মহিষাদি হত্যাও হয়েছে । কিন্তু চাষের ও খান্তের 
প্রয়োজনে গোঁসংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । এই সামাজিক প্রয়োজনের 
ছাপও বুদ্ধের নির্দেশাবলীতে পাঁওয়া যায় _ কঠোরভাবে পশুহত্যা বন্ধ করার 
মধ্য দিয়ে । 

বুদ্ধ অলৌকিকত্বের বিরোধিতা করেছেন। তার শিশ্তরা কখনো 
এভাবে "অলৌকিক ভেন্কি’ দেখিয়ে লোক ভোলালে বুদ্ধ কঠোরভাবে তা 
বন্ধ করেছেন। তাই বৃদ্ধের জীবন সম্পর্কে নানা আপাত-অলৌকিক 
কাহিনীগুলে! যে-তার শিষ্যদের দ্বারা পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত_ এটি মোটা- 
মুটি নিশ্চিত। তিনি উপনিষদের ও আত্মার আধিভৌতিক অস্তিত্বের 
বিরোধিতা করেছেন। তার মতে বাস্তব কাজ আর নৈতিক জ্ঞান_ এর 
দ্বারাই নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়- আত্মার সাহায্যে নয়। 

তখনকার বৈদিক ও ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের আবিলতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম এক 
বৈপ্লবিক ও উদার মানবতাবাদী আদর্শ আর মূল্যবোধ নিয়ে এক আপামর 
জনসাধারণের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যেকার 
ক্ষমতার ছন্দ ও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইতে, অনেক ক্ষত্রিয় রাজা বৌদ্বধর্মকে 
ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন, এর ফলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য অস্বীকার 
করে তারা নিজের! নিজেদের স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 
ব্রাহ্মণদের শারীরিক শ্রমহীন, স্থবিধাঁভোগী জীবনের ওপর মনে মনে দ্বণা 
পোষণকারী বহু তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষও বুদ্ধধর্মের মধ্যে নিজের 
সম্মান ও মর্যাদা খুঁজে পান। (পরবর্তাকালে ইসলাম ও খ্রীগ্টধর্মের 
ক্ষেত্রেও এবব্যাপার কিছুটা ঘটেছে )। বৌদ্ধধর্মে আশ্রয় গ্রহণকারী 


উৎস মানুষ [] জুন ১৯১ 
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কয়েকটি দেশে বৌদ্ধধর্ম'বলম্বীদের শতকরা ভাগ 
১৯৮৯-এর মাঝামাঝি সময়কালে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ছ-ভাঁগ 
মানুষ ছিলেন তথাকথিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এরা ছড়িয়ে আছেন ৮৬টি 
দেশে। এখানে কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে বোদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বীদের শতকরা! হিসেব দেওয়া হলো £ 


দেশ জনসংখ্যার কত ভাগ 

থাইল্যাগু ৯৫ (সরকারি ধর্ম বৌদ্ধ) 

বৰ্মা ৮৯'৪ ( ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ) 

কাম্পুচিয়া ৮৮৪ (ও) 

জাপান ৭৩:৯ (এ) [এদের অনেকে একইসঙ্গে 
শিল্টো ধর্মেও বিশ্বাস করেন ] 

ভূটান ৬৯৬ ( সরকারি ধর্ম - মহাযান বৌদ্ধ) 

শ্রীলঙ্কা ৬৯'৩ ( ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ) 

লাওস ৫৭৮ (এ) 

ভিয়েতনাম ৫৫৩ (এ) 

ম্যাকাও ৪8৫'১ ( সরকারি ধর্ম রোমান ক্যাথলিক ) 

তাইওয়ান ৪৩ ( ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ) 

সিঙ্গাপুর ২৬'৭ (এ) 

দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৯ (এ) 

মালয়েশিয়া ১৭"৩ ( সরকারি ধর্ম _ ইসলাম ) 

ক্রনেই ১৪ (এ) 

চীন ৬ ( ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ) 

নেপাল ৫৩ (এ) 

উত্তর কোরিয়া ১৭ (এ) 

ইন্দোনেশিয়া ১ ( সরকারি ধর্ম _ একেশ্বরবা? ) 

ভারত ০*৭১ ( ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ) 

মরিশাস ০৪ (এ) 

ব্রাজিল ০৩ (এ) 

অস্ট্রেলিয়া ০"২(এ) 

বাংলাদেশ ০*৬ (সরকারি ধর্ম--ইসলাম-) 

হংকং অধিকাংশই বৌদ্ধ ( ধর্মনিরপেক্ষ দেশ) 

মঙ্গোলিয়া সঠিক সরিসংখ্যান নেই । [ আগে সবচেয়ে 


বেশি মানুষ ছিলেন বৌদ্ধ (লামাপস্থী )। 
বর্তমানে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকলেও, বহু 
মানুষ প্রচলিত ধর্মান্গসরণ বন্ধ করেছেন । ] 


(ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ ) 
সুত্র : Encyclopaedia Britannica, 1990 Book of the Year 
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শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা যত অন্যত্র প্রসারিত করেছে, ততই বৌদ্ধধর্মেরও 
প্রসার ঘটিয়েছে । বৃহির্ভারতে বাবনা ও জ্ঞানের আদানপ্রদানের সময় 
অন্যান্য দেশেও বৌদ্ধধর্ম ছড়ায় ও অচিরে জনপ্রিয় হয় । শ্রীসঙ্কা থেকে 
জাপান, থাইল্যাণ্ড থেকে চীন _ বিশাল এলাকার মান্য কয়েক শতাব্দীর 
মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়। 

১ম-২য় শতাব্দীর সময়কালে বহিরাগত ( মধ্য-এশিয়ার ) কুষাণ 
রাজারা ভারতে তাঁদের সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণরা এই 
বহিরাগতদের ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। ফলে কুষাঁণর! নিজেদের 
সুরক্ষিত করতে বৌদ্বধর্মকে সর্বতোভাবে মদত দিতে থাকে । এইভাবে 
নানা ক্ষেত্রে নিছক বৌদ্ধধর্মের উদার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, শাসকশ্রেণী 
নিজের স্বার্থেও বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করেছে (যা সব ধর্সমতের ক্ষেত্রেই 
কমবেশি সত্য )। এভাবে ব্যবহার করতে পারার একটি বড়ো কারণ 
বৌদ্ধধর্ম দারিদ্র্য দূর করার কথা বললেও কিভাবে ত হবে, সব মানুষকে 
সমানভাবে ভালোবাসার কথা বললেও রাজা ও অভিজাত গোষ্ঠী তথা 
অর্থ নৈতিক শ্রেণীবিভাগ বজায় রেখে ত বাস্তবত কতটা সম্ভব, ইত্যাদি 
নান প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারে নি এবং তখনকার সামাজিক পরিমণ্ডলে 
তা হয়তো! সম্ভবও ছিল না। 


পরবর্তাকালে বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটাতে থাকে । 
অন্যত্র, ও অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান 
অন্গপ্রবেশ করে। নানা বিভাজনও ঘটে। বুদ্ধের মৃত্যুর ৪-৫ শত বছরের 
মধ্যে কমপক্ষে ৩০টি উপদলের স্থ্টি হয়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বিভাজন ঘটে প্রথম শতাব্দী সময়কালে | হীনযান মতের প্রবক্তারা বুদ্ধের 
বলা আচারাদি কঠোরভাবে অনুসরণ করার কথা বলেন। অন্যদিকে 
দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণ সন্তান নাগার্জুন বুদ্ধের এই সব নির্দেশকে অনেক 
ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে পরিমাজিত করেন । এবং মহাযান মতের জন্ম দেন। 

ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে বোধহয় ছিল বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তারকে রোধ 
করতে না৷ পেরে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাকে নিজেদের মতো করে গ্রহণীয় করে 
তোলার একটা প্রচেষ্টা । বুদ্ধ কোনো দেবতার কথা বলেন নি। কিন্তু 
স্থানীয় নানা গোষ্ঠীর মধ্যে দেব-দেবীর ধারণ! প্রতিষ্ঠিত ছিল। বুদ্ধ তথা 
হীনযানীরা কোনে! ব্যক্তির নির্বাণের জন্য নিজেরই কঠোর প্রচেষ্টার কথা 
বলতেন। কিন্তু মহাযানীরা বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে তা খুবই দুরহ 
ও কষ্টকর। তাই এক মাধ্যম দরকার- ইনিই দেবতা । মহাযানীদের 
হাতে গৌতম বুদ্ধও দেবতার আসন পেলেন। তাদের মতে, গৌতম বুদ্ধের 
আগেও অনেক বুদ্ধ আবিভূত হয়েছেন_এদের মধ্যে বেদ-ত্রাঙ্ষণদের 
দেবতারা এবং পরবর্তাকালে অন্যান্য দেশের স্থানীয় দেবতারা আছে। 
এইভাবে মহাযানীরা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের অস্বীকার 
না করেই বৌদ্ধমতে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরকম প্রায় হাজারখানেক 
বুদ্ধের কল্পনা ক্রা হয়__এদের মধ্যে গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা (এবং 
একমাত্র এঁতিহাসিত চরিত্র), আগামী পৃথিবীর বুদ্ধ হচ্ছেন মৈত্রেয় ; 


৯৫৮ 


বজপাণি হচ্ছেন সর্বশেষ বুদ্ধ মন্ত্রী সবচেয়ে জ্ঞানী ; আদি বুদ্ধ হচ্ছেন এই 
পৃথিবীর সা ; স্বর্গের অধিপতি হচ্ছেন অমিতাও ইত্যাদি । এদের ছাড়! 
বোধিসত্বদেরও পৃজা করা হয় মহাঁযানমতে । মহাযানীরা আরেকটি 
জনপ্রিয় সংযোজন করেছিলেন, সেটি হলো- গৃহত্যাগ করে সন্গ্যামী না 
হয়েও নির্বাণ লাভ সম্ভব - এধরনের ধারণার প্রচার। কিন্তু এসব সত্বেও 
সাধারণ মানুষ তাদের এতদিনকার সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাবে, অনেক 
ক্ষেত্রেই বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করায় দ্বিধাধিত হয়েছিল। মহাযানীর! সরল 
বিশ্বাসী অজ্ঞ মানুষদের এধরনের দ্বিধা কাটাতে স্বর্গ-নরকের রহস্যময় 
কিন্তু জনপ্রিয় কথাবার্তা বৌদ্ধধর্ম ঢোকান--ঘা বুদ্ধ কখনোই বলেন নি। 


চীনে প্রথম শতাবদীতেই হীনযান মত অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু পঞ্চম 
শতাব্দীতে এর বদলে মহাযান মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । সপ্তম শতাব্দীতে 
সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে তিব্বত অঞ্চলে মহাযান মত প্রতিষ্ঠিত হতে 
থাকে, এবং এখানে পন্মসম্তবের হাতে ধীরে ধীরে নানা রহস্যময় ক্রিয়াকাণ্ড 
তথা তন্ত্র বৌদ্ধধর্মে ঢুকতে থাকে । একাদশ শতাব্দীতে এই সংমিশ্রণের 
কাজ প্রায় পূর্ণতা লাভ করে। দরিদ্র ও চরম সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের 
মধ্যে থাকা তিব্বতীদের শাসন করার ক্ষেত্রে এই ধরনের বকচ্ছপ বৌদ্ধধর্ম 
তার শক্তিশালী ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিধাহীন আন্গগত্য আর সীমাহীন 
কুসংস্কারের জালে তাদের আটকে দলাই লামা হয়ে ওঠেন তিব্বতীদের 
শাসক- যিনি একসময় নিজের মলকে পর্যন্ত শুকিয়ে বড়ি করে রোগগ্রস্ত 
সরল বিশ্বাসী তিব্বতীদের দিতেন ওষুধ হিসেবে । এই দলাই লামাকে 
বলা হয় বোধিসত্বের অবতার বা প্রতিভূ, কিন্তু জাগতিক কাজের দায়িত্ব 
প্রাপ্ত। প্রজাদের শাসন-শোষণের ক্ষেত্রে দলাই লামার ভূমিকাই ছিল 
প্রধান। ধর্মের আবরণে ক্ষমতার প্রসার তিব্বত থেকে অন্যত্র ঘটতে 
থাকে, একইসঙ্গে লামা-তন্ত্রের প্রলারও | 


বিভিন্ন দেশে, বিশেষত এশিয়ার দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে এখনও বিপুল সংখ্যক 
বৌন্বধর্মাবলম্বী রয়েছেন। কিন্তু একইসঙ্গে রয়েছে তাদের অজস্র 
দ্ল-উপদল | একদা প্রাচীন ভারত অন্যত্র তার ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক 
আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে বৌদ্বধর্মকে ব্যবহার করেছে 
এবং কিছুটা হিন্দুর্মকেও | কিন্তু বর্তমান সময়কালে বৌদ্বধর্মাবলম্বীদের 
এই ভূমিকা নেই বললেই চলে । পাশাপাশি চীন-ভিয়েতনাম সহ এশিয়ার 
নানা দেশে, বহু মাঙ্সয তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে ওঠারও চেষ্টা 
করছেন। শাসক গোষ্ঠী তার আধিপত্যবাদকে সফল করতে ধর্মকেও 
নিজের মতে! করে গড়ে তোলে, এবং ব্যবহার করে। কৌদ্ধধর্ও তার 
ব্যতিক্রম হয় নি। তবু এর প্রাথমিক মুক্ত চিন্তা আর তৎকালের 
প্রগতিশীল তত্বগুলি সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তার খোরাক জোগাবে। আজ 
আড়াই হাজার বছর ধরে ধর্মপ্রসঙ্গে যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ কি 
হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব এই ধর্মভাবনা খোরাক জোগাবে | 


সূত্র পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে উল্লেখিত 
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যে গল্পের শেষ নেই | পর্যায় : ১ 


মানুষের গল্প 


দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায়-এর “যে গল্পের শেষ নেই”। পৃথিবীর স্থষ্টি, 
প্রাণের জন্মকথা থেকে শুরু করে মানুষের উদ্ভব -তার থেকে 
জোট বেঁধে সমাজ গড়া, আর সবশেষে, সমাজ গড়ার জন্য যে 
সব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার কথা-_ গল্পের মতো৷ সরস 
ভঙ্গি আর প্রাঞ্জল ভাষায় বলা! হয়েছে এই বইতে । যে-সব 
বিষয় নিয়ে লেখক গল্পের অবতারণা করেছেন তার গুরুত্ব 
আজও রয়েছে গভীরভাবে । আজকে আমাদের সমাজের 
চারপাশের অবক্ষয়, নীতিহীনতা আর জমে থাকা বিষাক্ত 
সংস্কারগুলো তো চলে যায় নি-বরং যেন শাখা-প্রশাখা 
ছড়িয়ে বেড়েই চলেছে । কেন এমন হচ্ছে, আর এমনটাই 
অনিবার্য কিনা, এর কোনো রকম বদল সম্ভব কিনা, যেভাবে 
সমাজ পাণ্টাচ্ছে তার পেছনে কোনো লুকিয়ে থাকা নির্দিষ্ট 
নিয়মকানুন আছে কিনা এই সব অতি জরুরি প্রশ্নগুলোর 
উত্তর খোজার প্রয়াস রয়েছে এবইতে । আর তাই চল্লিশ 
বছর পরেও এ বই প্রাসঙ্গিকত! হারায় নি। ছু-খণ্ডে প্রকাশিত 
বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের কিছু নির্বাচিত অংশ উৎস মান্ুষ-এর 
পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। বর্তমান 
সংখ্যায় তার প্রথম কিস্তি ছাঁপা হলো । বলা দরকার, চল্লিশ 
বছর আগে লেখক যা লিখেছিলেন তার কিছু কিছু অংশ নিয়ে 
তাঁর নিজেরই অতৃপ্তি হচ্ছিল। তাই এতকাল পরে আবার 
কলম ধরে “যে গল্পের শেষ নেই”-কে পরিমাজিত রূপ দিয়েছেন 
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নিজেই । আমরা পত্রিকার পাতায় 
গত এক দশক ধরে অপবিজ্ঞান-অবিজ্ঞান আর যুক্তিহীন 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো বিজ্ঞানবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস 
চালিয়ে আসছি - বর্তমান ধারাবাহিকটি সেই চেষ্টাকে আরও 
শক্তিশালী করবে বলে আমাদের বিশ্বাস । -সম 
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ফরমান পেয়েছিলাম এমন একটা গল্প বলতে হবে যে-গল্পের শেষ নেই। এহেন গল্প 
অবশ্য অনেক আছে, কিন্তু তার মধো বেশির ভাগই ফাঁকির গল্প । অথচ যার কাছ 
থেকে ফরমাস তাকে কোনোমতেই ফাকি দেওয়া যায় না। 

ফাকিও থাকবে না, শেষও থাকবে না _ এমনতরো গল্প শুধু একটাই । সেটা হলো 
মানুষের গল্প। কত কোটি বছর আগে শুরু হয়েছে এই গল্প তার খাটি হিসেব করাই 
দায়, আর আজো কোটি কোটি খবরের কাগজের পাতায় সরগরম এই গল্প। আরো 
অনেক কোটি খবরের কাগজ ছাপিয়েও এগল্প শেষ করা যাবে না। গল্পটা বেড়েই 
চলেছে । চলবেও | 

তাই শুরু করতে গেলাম মানুষের গল্প। কিন্তু শুরু করতে গিয়ে দেখি বড়ো 
মুশকিল : মানুষের গল্প বলতে গেলে মানুষের কথা থেকে শুরু করা করা যায় না। 
কেনন!, এককালে পৃথিবীতে মান্ষের টিকিটি খুঁজে পাবার যো ছিল না। আবার, 
তারও আগে - ঢের আগে _ দুনিয়ার কোথাও চিহ্ন ছিল ন! পৃথিবী বলে কোনো কিছুর । 

তাহলে? পৃথিবীটা এল কোথা থেকে? কোথা থেকে এল মান্য ? সেই 
কথা দিয়েই গল্পটা শুরু করতে গেলাম । সেই কথাটুকু শেষ করতে করতেই একটা বই 
শেষ হয়ে গেল। ফ্যাসাদে পড়া গেল । কিন্তু যার ফরমাসে এই গল্প শুরু করেছিলাম, 
সে বললো : ক্যাসাদ আবার কোথায় ? ওই বইটার মলাটে লিখে দাও “প্রথম খণ্ড” 
আর তারপর শুরু করে দাও মানুষের আদত গল্পটা । আমিও দেখলাম, সেই ভালো। 
মানুষের আদত গল্পটা শুরু করছি। 

কিন্ত গোড়ার কথাটা ভূললে চলবে না। হাতের গুণেই মানুষ হয়েছে মানুষ । 
আর-কোনে জানোয়ারের হাত নেই । আর হাত নেই বলেই হাতিয়ার বানাতে পারে 
না, পারে না হাতের মুঠোয় হাতিয়ার ধরতে । আর তাই মেহনত করতে জানে না, 
জানে না পৃথিবীকে জয় করতে । শুধু মানুষই জানে পৃথিবীকে জয় করতে । তার এই 
দিগ্বিজয়ের শেষ নেই । শেষ নেই তাই মানুষের গল্পের । 


পৃথিবীকে জয় করা 
মেহনত | পৃথিবীকে জয় করা । কথাটা! শুনতে তো খুবই মোজা লাগে । মেহনতের 
গুণেই পশুর রাজ্য পেছনে ফেলে এগিয়ে এল মানুষ । তার মানে কিন্তু পশুরা মেহনত 
করতে জানে না, একমাত্র মান্্ই জানে মেহনত করতে । এইবার হয়তো কথাটা নিয়ে 
একটুখানি খটকা লাগবে | পশুরা মেহনত করতে জানে না মানে? বলদ যখন ঘানি 
টানছে, কিংবা গাধা যখন মোট বইছে, তখন কি ওরা মেহনত করছে না? না। খাটছে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে মেহনত বলে না। আসলে, কলু খাটাচ্ছে বলদকে, ধোপা 
গাধাকে দিয়ে মোট বওয়াচ্ছে। কিন্তু তাতী যখন তাঁত বুনছে, কামার পিটছে হাতুড়ি, 
কিংবা শিকারী যখন ধনুক বেঁকিয়ে তীর ছু ড়ছে, তখন একেবারে অন্ত রকম কথা । ওরা 
জানে ওরা কী করছে, ওরা কী চাঁয়; ওরা জানে কেমনভাবে করলে ভালো করে করা 
যায়। ঘানির বলদ জানে না সে কী চায়, মে যা করছে তা কেন করছে। তাই 
ঘানিতে ঘোরাট৷ বলদের পক্ষে মেহনত করা নয় । মেহনতকারী হলো কলু : সে-ই ঘানি 
বানিয়েছে, বলদ জুতেছে, ঘানি চালাচ্ছে । 

মেহনত মানে নিশ্চয়ই পরিশ্রম । চলতি কথায় যাঁকে বলে গতর খাটানো! । তবু, 
যে-কোনো রকম গতর খাটানকেই মেহনত বল! চলে না । একজন পাগল যদি রাস্তায় 


১৫৪ 


লাঁফ-কীপ করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে যায় তাহলেও তাকে মেহনতকারী 


বলা হয় না। কেননা, ওই গতর খাটানটা তার পক্ষে পাগলামি, 
মেহনত নয় | পশুর দল বনের মধ্যে খাবারের আশায় হন্তে হয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । একে কি মেহনত বলা হবে? না। একেও মেহনত বলা 


হবে না । কেননা, এ হলো পৃথিবীর মুখ চেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা। 
মেহনত মানে, মনের মতো করে পৃথিবীকে বদল করা, পৃথিবীকে জয় করা । 
একটু সাধু ভাষায় বললে বলা যায়, বাঁচবার পরিকল্পনা নিয়ে পরিশ্রম । 

বাকি সব জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের আসল তফাতটা ওইখানেই । 
বাকি সবাই বেঁচে থাকে যেন পৃথিবীর দয়ার ওপর নির্ভর করে, পৃথিবীর 
মুখ চেয়ে । ঘদি খাবার জোটে তাহলেই পেট ভরবে, নইলে নয় । যদি 
জোটে মাথা গৌজবার জায়গা তাহলেই মাথা গু জতে পারবে, নইলে নয়। 
পৃথিবীর মুখ চেয়ে ওরা বেঁচে রয়েছে । কিন্তু মানুষের বেলায় তা নয়। 
পৃথিবীর সঙ্গে তার লড়াই । সে যেন পণ করেছে লড়াই করে পৃথিবীর 
কাছ থেকে নিজের দরকারমতো জিনিস আদায় করে নেবে । তাই মাটির 
বুকে লাঙল দিয়ে সে আদায় করছে ফসল, পাথর কেটে তৈরি করছে পথ, 
আকাশকে জয় করবার জন্যে বানিয়েছে উড়োজাহাজ, পাতালকে জয় 
করবার জন্যে পরেছে ডুবুরির পোশাক । রূপকথার সবচাইতে ডাকসাইটে 
দৈত্যও যা কল্পনা করতে পারত না আজকের মানুষ তা-ই করে চলেছে 
অনায়াসে, যেন খেলার ছলে । পৃথিবীকে জয় করবার এমনই ধুম। 

পৃথিবীকে জয় করা । তার মানে কিন্তু বিদেশীর দল যেমনভাবে 
বাইরে থেকে একটা দেশ জয় করতে আসে তেমনভাবে মোটেই নয়। 
কেননা, মান্য তো আর পৃথিবীর বাইরের কেউ নয়। মানুষ পৃথিবীরই 
একটা অংশ, পৃথিবীরই কতকগুলো! জিনিস বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত 
মান্য হয়েছে । বিদেশীরা যখন একটা দেশ জয় করতে আমে তখন 
নিজেদের আইন-কান্ুনগুলো জয়-কর! দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়। মানুষ 
কিন্তু পৃথিবীকে জয় করে একেবারে অন্যভাবে : পৃথিবীর যে-দব আইনকানুন 
সেগুলোকে সবচেয়ে ভালে! করে চিনতে শিখে আর মানতে পেরে তবেই 
মান্য জয় করে পৃথিবীকে । কথাটা শুনতে হয়তো খাপছাড়া লাগবে; 
পৃথিবীরই আইনকানুন যদি মানা হলো তাহলে আর পৃথিবীকে জয় করা 
হলো কেমনভাবে? অথচ তাই-ই । পৃথিবীর আইনকান্ুনকে যত বেশি 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা, পৃথিবীর কাছে ততখানিই হাঁর। পৃথিবীর নিয়ম- 
কান্সুনকে যত বেশি স্পষ্ট করে চিনতে পারা যায়, মানতে পারা যায়, 
ততই এগুলোকে লাগানো যায় নিজের দরকারমতো কাজে । পৃথিবীর ওপর 
তাই ততখানিই জিত। 

ধর! যাক দুজন মাঝির কথা: একজন হয়তো নদীর স্রোতের 
নিয়মকান্ছুন জানে না, জানে না বাতাসের নিয়মকানুন । আর একজনের 
কাছে হয়তে! এসব ব্যাপার খুব স্পষ্টভাবেই জানা আছে। ঘযে-বেচারা 
এ-সব জানে না সে তো প্রাণপণ চেষ্টা করেও ভালো করে বাইতে পারবে 
নানৌকো। আর, যার কাছে এসব ব্যাপার স্পষ্ট জানা আছে সে 


১৬০ 


অনায়াসেই নৌকোয় পাল খাটিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাবে- স্রোতের 
নিয়মকে সে জেনে নিয়েছে, বাতাসের নিয়মকে সে মেনেছে । আর তাই 
পেরেছে এসব নিয়মকে সবচেয়ে ভালো করে নিজের কাজে লাগাতে, 
নদীকে বশ করতে, জয় করতে পৃথিবীকে । 

কিংবা ধরা যাক, উড়োজাহাঁজে চেপে আকাশকে জয় করবার কথা । 
আকাশের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, বাতাসে ভর দিয়ে আকাশে ভাবার 
নিয়ম, এই সব নিয়মকান্থন যখন ভালো করে জানা আর মান! গেল 
তখনই মানুষ পারল উড়োজাহাজ বানিয়ে আকাশে পাড়ি দিতে। তার 
আগে নয়। কিন্তু কেউ যদি বলত, ও-সব নিয়মকান্নন আমি জানি না, 
জানতে চাই না, তাহলে সে কি কখনো পারত আকাশে পাড়ি দিতে, 
আকাশকে জয় করতে ? 

তাই, পৃথিবীকে জয় করবার জন্যে দরকার হলো পৃথিবীকে চিনতে 
পারা, জানতে পারা! । কিন্তু এখানে একটা ভারি মজার কথা আছে। 
মানুষ যদি হাত গুটিয়ে চুপটি করে পৃথিবীর কথা শুধু ভাবে- ভাবতে 
ভাবতে মাথার চুল একেবারে পাকিয়ে ফেলে- তাহলেও তার পক্ষে 
পৃথিবীকে চিনতে পারবার কোনো উপায় নেই। শুধু মাথা ঘামিয়ে 
পৃথিবীকে চিনতে পারা যায় না; তার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলাও 
দরকার, দরকার পৃথিবীকে জয় করবার চেষ্টাও । অর্থাৎ কি-না, মেহনত। 
চিনতে না পারলে জয় করবার উপায় নেই, আবার জয় করবার চেষ্টা না 
করলে উপায় নেই চিনতে পারবার । এ এক ভারি মজার ব্যাপার, নয় 
কি? মানুষ যত বেশি করে পৃথিবীকে জয় করে চলেছে ততই ভালো 
করে চিনতে শিখছে পৃথিবীকে ; আবার মানুষ যতো ভাঁলো করে চিনতে 
শিখছে পৃথিবীকে, ততই বেশি করে পারছে তাকে জয় করতে । 


মানুষ যখন ছেলেমানুষ ছিল 


পশুপালন আর চাষবাম। এই দুটো কাজ শিখতে পারবার পর থেকে 
মানুষ যেন রীতিমতো সাবালক হয়ে উঠল। তার আগে পধন্ত মানুষ 
নেহাতই ছেলেমাগষ বুঝি ৷ 

মানুষ যতদিন ছেলেমানুষ ছিল ততদিন বেচারার অবস্থা নেহাতই 
খারাপ। নেহাতই গরিব যেন। গরিব না হয়ে উপায়ইবা কি? 
আজকালকার মতো বাড়ি-গাঁড়ি তো দূরের কথা, দুবেলা পেট ভরাবার মতো 
খাবার জোগাড় করাই তথন দারুণ কঠিন কথা । শুধু ওই খাবার জোগাড় 
করবার চেষ্টাতেই তাকে তার সবটুকু শক্তি খরচ করতে হয়। 

মানুষের যখন এই রকম দীনদরিদ্র অবস্থা তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীতে 
বড়োলোক গরিবলৌকের তকাত দেখা দেওয়া সম্ভব নয় । বড়ালোক হয়ে 
বড়োলোকমি করবার মতে! অত অত জিনিসপত্তর কে পাবে? কোথা 
থেকে পাবে? সামান্য সম্বল নিয়ে তখন কোনোমতে বেঁচে থাকা । আর 
তাই একসঙ্গে দল বেঁধে থাকা । বড়োলোক নেই, গরিবলোক নেই ১ রাজা 
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নেই, প্রজা নেই ; মালিক নেই, মজুর নেই। সারাটা দল সারা দিনের 
চেষ্টায় মোট যেটুকু খাবার জোগাড় করতে পারে তার ওপর দলের 
সবাইকার সমান অধিকার কেউ বেশি পাবে, কেউ কম পাবে, এমন 
ব্যবস্থা মোটেই নয়। 

সমানে-সমান হয়ে বেঁচে থাকা । তবু মনে রাখতে হবে, এই যে 
সমানে-সমান ভাব এর আসল কারণ হলো অভাব, দৈন্য । সকলেই গরিব 
আর তাই সকলেই সমান | নিজস্ব জিনিস বলতে, নিজস্ব সম্পত্তি বলতে, 
কারুর কিছু নেই। সম্পত্তি বলতে কী আর হতে পারে? শিকার করবার 
জমিজঙ্গলের ওপর তো কারুর একার দখল নয়, পুরো দল শিকার খুঁজে 
বেড়াচ্ছে, জমিজঙ্গলগুলোর ওপর পুরো দলের সমান অধিকার । নিজের 
বলতে তখন শুধু ওই হাতিয়ারগুলো । কিন্তু ওগুলোও তখন এমন ধরনের 
যে তৈরি করতে পারা খুব সোজা । তীর-ধন্ুুক, পাথরের মুগুর, পাথরের 
বল্লম। যেকেউ খুশিমতো তৈরি করে নিতে পারে, আর তাই এগুলোর 
মালিকানা নিয়ে মারপিট বাধবার কথা নয় । 

বুঝতেই পারছ, মানুষের যখন এই অবস্থা তখন টাঁকাকড়ি বা ধনরত্ু 
বলে কোনো জিনিস থাকতেই পারে না। পৃথিবীর কাছ থেকে তখন 
মানুষ সবশুদ্ধ, যেটুকু জিনিস আদায় করতে পারে তার সবটুকুই তো খরচ 
হয়ে যায় কোনোমতে বেঁচে থাকবার জন্তে। ফালতু কিছু পড়ে থাকে 


না, বাড়তি বলে কিছু নেই। তাই কেনাবেচা করবার কোনো কথা 
ওঠে না, কথা ওঠে না টাকাপয়সা! বা ধনরত্ব জমাবার । 


দলের সবাইকেই তখন প্রাণপণ মেহনত করতে হয় | ফাকি মারবার 
যো নেই, আলসেমি করবার যো নেই। কুঁড়েমি করবে কে? যে কুঁড়েমি 
করবে সে খাবে কী? যদি এমন হয় যে অন্ত কেউ গতর খাটিয়ে খাবার 
জিনিস জোগাড় করে দিচ্ছে তাহলেই তো কারুর পক্ষে পায়ের ওপর পা 
দিয়ে হাই তোলা সম্ভব। কিন্তু তখনকার অবস্থায় একথা একেবারেই 
ওঠে না। হাতিয়ারগুলো নেহাতই বাজে ধরনের আর সেই হাতিয়ার 
হাতে একজন মানুষ প্রাণপণ মেহনত করে পৃথিবীর কাছ থেকে যেটুকু 
জিনিস আদায় করতে পারে তার সবটুকুই তো খরচা হয়ে যায় কোনোমতে 
তার নিজের জান বাঁচাবার কাজে । তাই সকলকেই মেহনত করতে হয়, 
মেহনতের দিক থেকে একলেই সমানে-সমান | তাই বলে, সবাই যে ঠিক 
একই ধরনের কাজ করছে তা অবশ্য বলা যায় না। পুরো দলটার পক্ষে 
বেঁচে থাকাবার জন্যে যতখানি মেহনত দরকার মে-মেহনত নিয়ে বহুদিন 
আগে থাকতেই একটা মোটামুটি ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু 


মেহনতের ভাগাভাগি করতে শিখলেও তখনকার মানুষ এ নিয়ে কোনো 
ইজ্জতের তফাত করতে শেখে নি। 


কথাটা! ভালে! করে বুঝতে হবে। আজকের দিনে কী রকম? 
ও-লোকটা নেহাতই চাষাতুষো, এলোকটা নেহাতই কুলি-মজুর- তার 
মানে এরা সব ছোটোলোক । অমুকবাবু আপিস করেন, ভদ্রলোক | তমুক 
বাবু মাস্টারি করেন, খাতির করবার মতো লোক । অবশ্য আজকের দিনে 
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সবচেয়ে বেশি খাতির হলো তীর যিনি নিজে বড়ো একটা গতর খাটান নী। 
যেমন ধর, গায়ের জমিদার, কিংবা! চা-বাগানের সাহেব। এদের কথা না 
হয় ছেড়েই দাও । যারা সত্যিই মেহনত করে তাদের কথাই ধর। এক 
একজন এক এক রকম মেহনত করে আর এই রকমারি মেহনতের দরুন 
রকমারি মানুষের রকমারি খাতির । মোটের ওপর, যারা গতর থাটায় 
তাদের চেয়ে যারা মাথা খাটায় তাদের কদর বেশি । গতর থাটানটা 
নেহাতই যেন ছোটোলোকমি। কিন্ত মান্তষেরা যখন সমানে-সমান তখন 
একেবারে অন্য রকম । কেউই গায়ে ফু' দিয়ে ঘুরতে পারে না, গতর না 
খাটালে কারুর পক্ষেই বাচা সম্ভব নয় । তাই, মেহনত করাটা যে মন্দ 
কাজ একথা তখন কারুর মাথায় আসবে কেমন করে? দলের মধ্যে অবশ্ঠ 
নানান মানুষের নানান রকম কাজ : কেউ বা শিকার খুঁজতে বেরুচ্ছে, 
কেউ বেরুচ্ছে মাছ ধরতে, জালানি কাঠ জোগাড় করছে কেউ হয়তো বা। 
আবার মেয়েরা হয়তো কচি ছেলেপুলে সামলাচ্ছে, জানোয়ারের ছাল থেকে 
পরনের জিনিস তৈরি করছে, এই রকম নানান রকম। কিন্তু এত 


রকমের মধ্যে এটা ভালো ওটা মন্দ, এটা খাতির করবার মতো ওটা ঘেন্না 
করবার মতো _ তা মোটেই নয় | 


মানুষ যতদিন সমানে-সমান হয়ে বাচত ততদিন পর্যন্ত কারুর পক্ষেই 
অপরের জিনিস কেড়ে নেবার কথা ওঠে না। তার মানে, তখনো মানুষ 
লুটপাট করবার মহিমাটা শেখে নি। কে লুটপাট করবে? কী লুটপাট 
করবে? দলের সবাই মিলে মেহনত করে সবশ্ত্থ, যতখানি জিনিস 
জোগাড় করতে পারল তার সবটুকুই তে| খরচা হয়ে যায় কোনোমতে 
দলের সবাইকার জান বাচাঁবার জন্যে । জমাবার মতো ফালতু জিনিস 
কারুর কাছেই নেই, তাই একজনের পক্ষে আর একজনের জিনিসের ওপর 
লোভ করবার কথা ওঠে না। 

কিন্ত এই অবস্থা ক্ৰমশ বদলাতে লাগল । হাতিয়ারের উন্নতির ফলে 
মানুষ নিছক বেঁচে থাকবার চেয়ে বেশি উপকরণ তৈরি করতে শিখছে। 
বাড়তি উপকরণটা জমছে মানুষের ঘরে । প্রথম দিকে অবশ্য এই বাড়তি 
উপকরণট৷ দিয়ে দলেরই কয়েকজনকে দক্ষ কারিগর হবার স্থযোগ করে 
দেওয়া গেল। নিজেদের পেট ভরাবার জন্যে সেই কারিগরেরা আর 
খাবার জোগাড়ের কাজে আটকে থাকবে না; পুরো সময়টাই কারিগরিতে 
দিতে পারবে- বাকি সকলের তৈরি বাড়তি জিনিস দিয়ে তাদের পেট 
চলবে। এইভাবে পুরে| সময়টা কারিগরিতে লাগাতে পারলে হাতিয়ারের 
ঢের ঢের উন্নতি হওয়া সম্ভব। আবার হাতিয়ারের এই উন্নতির ফলে 
জিনিসপত্র তৈরির কাজও অনেক উন্নত হতে লাগল; ঢের ঢের বেড়ে 
যেতে লাগল । ফলে বাড়তে লাগল জমান সম্পদ ৷ 


এইখান থেকে কিন্তু মানুয়ের গল্পে একটা দারুণ মোড় ফিরতে শুরু 
হলো। দশ জনের জমান সম্পদ একজন যদি কোনোমতে আত্মসাৎ 
করতে পারে তাহলে তে সে বাকি সকলের চেয়ে ঢের বেশি নিজের ঘরে 
তুলতে পারবে । ফলে সে আর বাকিদের সঙ্গে সমান থাকবে না ; তুলনায় 
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বড়োলোক হয়ে যাবে । আর হলোও তাই । গাঁয়ের জোরে বা ছলে-বলে- 
কৌশলে দলেরই কিছু লোক বাকিদের বাড়তি সম্পদটা কেড়ে নেবার 
আয়োজন শুরু করল । ফলে ভাঙন ধরল সমাজে । এখন থেকে দলের সকলে 
আর সমানে সমান নয়; কারুর ঘরে ঢের বেশি, কারুর ঘরে ঢের কম। 
কিন্ত ব্যাপারটা একটু পরে আর একটু ফলাও করে বলব। 
মিলেমিশে সমানে-সমান হয়ে থাকবার অবস্থা যখন থেকে শেষ হয়েছে 
‘তারপর থেকেই মাগ্বের মনে জন্মেছে লোভ, মানুষের সামনে খুলেছে পরের 
জিনি লুটপাট করে সহজে স্থখভোগ করবার পথ | তখন থেকেই মানুষের 
শত্রু হয়েছে মান্য । তার আগে নয়। তার আগে পর্যন্ত মানুষের সামনে 
শুধু একটা পথ, মেহনত করবার পথ, পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করবার পথ-_ 
মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই নয়। 
তর্ক করে কেউ হয়তো বলবে, লুঠতরাঁজের মতলব যদি নাই ছিল 
তাহলে তখনকার দিনের মানুষ লড়াই করতে যেত কেন? উত্তরে বলব, 
লড়াই ওরা! মাঝে মাঝে করত, কিন্তু লুঠতরাজের মতলবে নয়, নেহাতই 
জানের দায়ে । জানের দায়ে লড়াই করা মানে? কথাটা বুঝিয়ে বলছি । 
ধর, এখানে একদল মানুষ রয়েছে, তাদের দলে হাজার দুয়েক লোক। 
শ-খানেক মাইল দূরে আর একদল মানুষ, তাদের দলেও ধর হাজার দুয়েক 
লোক। মাঝখানের যে একশো মাইল জমি-জঙ্গল তার খানিকটা জায়গ! 
জুড়ে শিকার-টিকার খোজে প্রথম দলের মানুষ, খানিকটা] জায়গা জুড়ে 
শিকার-টিকার খোঁজে দ্বিতীয় দলের মানুষ | জমির মালিক বলতে সত্যি 
কেউ নয়, খানিকটা করে জায়গা জুড়ে শিকার খোজ করবার অভ্যেস এক 
একটা দলের । এঅবস্থায়, দলের লোক বাড়তে বাড়তে হয়তো প্রথম 
দলটায় তিন হাজার মানুষ হয়ে গেল। তখন তারা যদি আরো খানিকটা 
বেশি জায়গ! জুড়ে খাবার জোগাড় করবার চেষ্টা না করে, আরো খানিকটা 
বেশি জঙ্গল পিটিয়ে শিকার জোগাড় করবার চেষ্টা না করে, তাহলে তারা 
বাঁচবে কেমন করে? আর এইভাবে, বাড়তি জায়গা থেকে খাবার জোগাড় 
করবার চেষ্টা করলে অন্য দলের মানুষদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবার খুব 
বেশি সম্ভাবনা । তাই লড়াই। ও-সব লড়াই নেহাতই জানের দায়ে 
লড়াই, কোনো একজনের পক্ষে দলেরই বাকি কজনের জমান জিনিস 
কাড়বার তাগিদ নয়। অপরের জমান ধনরত্ব লুঠ করে আনবার লোভে 
যুদ্ধ নয়। পরের যুগে যে-সব যুদ্ধ সেগুলো কিন্তু জানের দায়ে যুদ্ধ মোটেই 
নয়, আসলে সেগুলো হলো মেহনত করবার বদলে লুটপাট করে সহজে 
বড়োলোক হবার মন্তলবে যুদ্ধ । 
মান্গষ যতদিন ছেলেমানুষ ছিল ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শাসন- 
ব্যবস্থা বলে কোনো কিছুর দরকার পড়ে নি। রাজ! নেই, উজির নেই; 
পাইক নেই, পেয়াদা নেই; সরকার নেই, চাকুরে নেই ; হাকিম নেই, 
উকিল নেই; কয়েদ্‌ নেই, কয়েদী নেই । তখন কেউ কাউকে শাসন করে 
না। দলের মধ্যে যদি কারুর সঙ্গে আর কারুর ঝগড়া-ঝাটি হয় তাহলে 
দলের সবাই মিলে একটা নিষ্পত্তি করে দেবে । মানুষের জীবন তখন এমন 
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মহজ আর এমন স্বাভাবিক যে আইন কাকে বলে, উচিত-অনুচিত মানে কী, 
এ-সব কথা নিয়ে কারুর পক্ষেই মাথা ঘামাবার কথা ওঠেনা। আসলে 
আইন বল, উচিত বল, আদালত ব্ল-সব কিছুর পেছনে রয়েছে 
একটা ব্যাপার : সেটা হলো মান্ধষের দল দুটো দলে ভেঙে যাবার ব্যাপার = 
একটা দল আর একটা দলকে শাসনে রাখবে, এই রকমের দুটো দল । 
এইভাবে শাসনে রাখতে পারলে অপরের মম্পদটুকু আত্মসাৎ করা সহজ 
হয়ে যায়। মানুষ যতদিন ছেলেমাগ্তষ ছিল ততদিন পর্যন্ত এরকম 
দুটো দলের কথাই ওঠে না। তাই শাসন নেই, আইন নেই, উচিত-অন্চিত 
নিয়ে মাথা ঘামাবার বালাই নেই। 

তাহলে দলের কাজটা চলত কেমন করে? সকলেই না! হয় সমানে- 
সমান, তবু সর্দীর বলে একজন কাউকে মেনে না নিলে দল তো আর চলে 
না। তাই রাজা-রাজড়া থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত সর্দারের 
সর্দারিটুকু তো ছিল। 

দলের গড়নটা কী রকম ছিল তাই বলি। শুনলে বুঝতে পারবে 
শাসকের দাপট বাদ দিয়েও মানুষের সমাজ কত শান্ত-আর মরল-ভাবে 
চলতে পারে । তখন পুরো দলটাকে চালাবার ভার দলের সর্দার আর 
মোড়লের ওপর - সর্দার চালায় লড়াইয়ের কাজ, মোড়ল বাকি সব কাজ। 
কিন্তু এই মোড়ল বা সর্দার রাজা-উজির ধরনের কিছু নয় । কেননা, দলের 
সবাই একসঙ্গে বসে ঠিক করে দেয়, কে হবে মোড়ল, কে হবে সর্দার। 
নিজেদের মধ্যে থেকেই তারা কাউকে মোড়ল বলে ঠিক করল, কাউকে 
সর্দার বলে বেছে নিল। তারপর, এই বাছাই হবার পর, দলের লোক 
যদি কোনোদিন মনে করে ওই মোড়ল বা সর্দার দলের কাজ ঠিকমতো! 
চালাতে পারছে না, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাতিল করে দেওয়া, অন্য 
কাউকে মোড়ল বা সর্দার হিসেবে নতুন করে বেছে নেওয়া । তাছাড়া, রাজা 
মরলে রাজার ছেলের রাজা হবার কথা । মোড়ল আর সর্দারের বেলায় 
মোটেই তা নয়। মোড়ল মরে গেলে দলের মধ্যে থেকে নতুন করে কাউকে 
মোড়ল বলে বাছাই করা হবে, সর্দার মরে গেলে দলের মধ্যে থেকে নতুন 
করে কাউকে সর্দার বলে ঠিক করা হবে । আরো একটা মস্ত বড়ো তকাতের 
দিক আছে। রাজ! নিজে গতর খাটায় না, বাকি সবাই মেহনত করে 
রাজাকে খাওয়ায়, রাজা বসে বসে আয়েস করে, মজা মারে । মোড়ল আর 
সর্দারকে কিন্তু মেহনত করতে হয় বাকি সবাইকাঁর মতোই । বরং, বাকি 
সবাইকার চেয়ে ওদের দায়িত্ব অনেক বেশি, কিন্তু তাই বলে ওদের ভাগে 
বেশি জিনিস পড়বার, বা ওদের পক্ষে বেশি স্থখ ভোগ করবার কোনো 
কথাই ওঠে না। 

ওরা তখন সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, মানুষে মানুষে সত্যিই 
ভাই-ভাই ভাব। ওরা জানত না অনর্থক মারামারি আর রক্তারক্তি 
করতে, ওরা জানত না পরের জিনিস লুঠ করে সহজে বড়লোক হতে। 
ওদের মনে লোভ নেই, ওদের মনে হিংসে নেই, ওরা তখন সত্যিই শিশুর 
মতো সরল । ওরা জানত মেহনত করতে আর ওরা ভালোবাসতে... 
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ওরা যে কী ভালোবাসতো তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে । 

ওরা ভালোবাসতো দল বেঁধে একসঙ্গে তালে তালে নাচতে । 

ওরা ভালোবাগতে| কাজের সময় গান গেয়ে মনকে মাতিয়ে রাখতে । 

আর, ওর! ভালোবাসতো ছবি আঁকতে । 

কী আশ্চর্য আর সুন্দর ছবিই না ওরা আঁকতে পারত! ওদের 
যে-সব আস্তানা আজ আবিক্ষার হয়েছে সে-সব আস্তানার দেওয়াল থেকে 
আজো ওদের আকা ছবি মুছে যায় নি। অপূর্ব স্থন্দর ছবি, সেগুলোর 
দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আজকের মানুষও একেবারে অবাক হয়ে ঘায়। 

তা হোক । 

মান্গষের যতদিন ওই রকমের আদিম অবস্থা ততদিন মানুষের সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্কটা ভারি স্থন্দর, ভারি সরল। কিন্তু এই সঙ্গেই যদি আরো 
একটি কথা স্পষ্টভাবে মনে না রাখ তাহলে মানুষের গল্পটা বোঝবার সময় 
একেবারে গোড়ায় গলদ থেকে যাবে । কথাটা হলো, মানুষের অবস্থ| 


তখন বড়ো করুণ । সেযে কী অপহা দৈন্য, কী অশান্ষিক অভাব-_ 
আজকের দিনে তা আমাদের পক্ষে কল্পনাও করতে পারা কঠিন। আর 
তা তো হবার কথাঁও। কেননা, মাঁছষের হাতিয়ারটা! তখন নেহাতই যে 
বাজে ধরনের -ওই হাতিয়ার হাতে পৃথিবীর সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করেও 
মানুষ নিজের জন্যে যেটুকু জিনিস আদায় করতে পারে তা যে নেহাতই 
তুচ্ছ, নেহাতই সামান্ত। তার মানে, ওই মহজ-সমান সম্পর্কের উলটো 
পিঠেই দারুণ হাহাকারের কথা । এই হাহাঁকারের কথাটা বাদ দিয়ে 
আদিম মানুষের গল্পটা বোঝা! চলবে না । আর তাই, একটু পরেই আরো 
ভালো করে দেখতে পাবে, ওই আদিম অবস্থাটাকে পেছনে ফেলে আসবার 
সময় মানুষ একদিকে যেমন সামনে-লমান সম্পর্কের আনন্দটুকু হারাল 
তেমনিই অন্য দিকে খুঁজে পেল হাহাকারের হাত থেকে নিস্তার 
পাবার পথ । 


[ এরপর আগামী সংখ্যায় ] 


২১২২২২২২২২২ 


রিপোর্ট 


উষ্ণতার "খাঁজে 


ছড়িয়ে থাকা বন্ধু-বান্ধব ও শুভাগ্তধ্যায়ীদের সাথে একদিন মিলিত হুতে 
চাইছি; দেখা সাক্ষাৎ এবং কিছু কথাবার্তার জন্ত- আপনি আস্থন, পারলে 
বাড়ির সকলকে নিয়ে-**; 

‘পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা” এবং “বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী’ পত্রিকার এ 
আমন্ত্রণে উষ্ণতার প্রতিশ্রুতি ছিল। রবিবার (১২,৫৯১) সকালে 
ভারত স্কাউট ত্যাণ্ড গাইড ট্রেনিং সেন্টারে, যখন পৌঁছলাম, একটু 
দেরিই হয়ে গেছে, দশটা বাজে । সকালের খাওয়া-দাওয়ার পাট প্রায় 
শেষ । জায়গাটা দমদম এয়ারপোর্টের পাশে, গঙ্গানগর | এখানেই 
“বিজ্ঞানকর্মা-র ব্যবস্থাপনায় দিনভর মেলামেশা আলাপ-চর্চার আয়োজন । 
একটা বড়ো হল-ঘরে শতরঞ্জি পেতে বসার বাবস্থা । পেছনদিকে ইটের 
উন্ননে দুপুরের রান্নার তোড়জোড়। এখানে ওখানে ছায়ায়-ছায়ায় 
পরিচিত মানুষজনের চা-হাতে ছোটো ছোটো জটলা ৷ বেশ কটি কচি- 
কাচাও এসেছে বাবা-মার সঙ্গে ঝক্ঝকে সবুজ বিশাল মাঠ পেয়ে ভারি 
থুশি। মাঠে একটা ঠেঁলিস্কোপও খাটান হয়েছে, তাতেও উকি*দিচ্ছে 
কেউ কেউ । ছুটোছুটি আর হাসি মঙ্করায় প্রায় পিকনিকের আমেজ । 
গোটাকতক সমবেত সঙ্গীতের পর আলোচনা শুরু হলো! বেলা এগারটায় | 
উদ্যোক্তারা উপস্থিত জনা সত্তর মানুষকে পাঁচটি ছোটো ছোটো দলে 
ভাগ করেছিলেন আলোচনা আরো ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক? হওয়ার $আশায়া। 
অনেকে এই “বিচ্ছিন্নতা'য় অধুশি হলেন2| সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়- ঠিক 
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করে দেওয়া হলো এইরকম : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী করা পণ্ডশ্রম; 
বিজ্ঞান আন্দোলনে সরকার আছে- হাতে টাকা, বুকে প্রেম নিয়ে; 
বিজ্ঞান আন্দোলনে আছি রাজনীতিতে নেই ; “বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে 
মহিলার! দর্শকমাত্র) পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করা এখন ফ্যাসান ; 
ইত্যাদি। দলগুলো ঠিক মতো গুছিয়ে নিতে আরো কিছু সময় গেল । 
প্রাচীন আর বিশাল বিশাল গাছের ঘন ছায়ায় বসে আলোচনা চলল 
দেড়টা অবধি । 

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হল-ঘরে, পাতা পেতে, মাটিতে । ভাত ডাল 
তরকারি মাছ চাটনির ব্যবস্থা । রান্নাবান্ন চমত্কার | রেধেছেন কজন 
‘বিজ্ঞানকৰ্মী’ই । 

এরপর সাড়ে তিনটের আগে আর বসা সম্ভব হলো না । এবার 
হল-এই, একসাথে । পাঁচটি দলের প্রতিনিধি একে একে রিপোর্ট করলেন 
তাদের আলোচনার বৃত্তান্ত- সংক্ষেপে । শুরুতেই বাংলাদেশের বিধ্বস্ত 
দুর্গতদের জন্যে বিজ্ঞানকর্মীদের করণীয় নিয়ে আলোচনা হলো_ সিদ্ধান্ত 
হলো সাধ্যমতো সাহায্য করার, সহমমিতা জানানোর | দুঁঢ়তা বজায় 
রেখে কাজ করা সম্ভব হলে সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য 
অবশ্যই নেওয়া যায়_ সভার এই ধারণা | বিজ্ঞান আন্দোলন এবং 
রাজনীতি’ পরম্পরবিরোধী কিছু নয়, বরং পরিপূরক এবং একাত্ম ; বস্তুত 
বিজ্ঞান আন্দোলন এক ধরনের রাজনৈতিক কাজই - এই প্রস্তাবেও প্রায় 
সবাই সহমত হলেন । অন্যান্য নানা বিষয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া আলোচনা চলল 
সন্ধো গড়িয়ে রাত প্রায় আটটা অবধি । অবশ্য তার আগেই দূরের 
যাত্রীরা বিদায় নিয়েছেন । সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা চমৎকার । 


ভা, 
১৬৩ 


০১৬৪ 


তান্ত্রকের বালিকা বলি 


উত্তর প্রদেশের ফতেপুর থানার ( সাহারানপুরের কাছে ) মেপরাব গ্রামে একটি আট বছরের বালিকাকে তান্ত্রিক কার্ধ- 
কলাপের জন্যে বলি দেওয়া হয়েছে গত ৪ জানুয়ারি ১৯৯১। এই বলির পরে বালিকার মৃতদেহটিকে নিকটবর্তী জঙ্গলে 
নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ পরে বাদকাঁলা গ্রামের জঙ্গল থেকে মৃতদেহটি পাবার পর ছু-জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে । 

OU The Statesman, 5.1.91 


চাষযোগ্য জমি নষ্ট 


পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো, ভারতেও চাষযোগ্য জমি দ্রুত পতিত-জমিতে পরিণত হচ্ছে। সম্প্রতি ভারতের পরিবেশ 
দপ্তর জানিয়েছে যে, দেশের ৩২২ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৭৫ লক্ষ হেক্টর পতিত-জমি হয়ে গেছে । 
এছাড়াও আরও ৯০ লক্ষ হেক্টর জমি অতিদ্রত হারে উর্বরতা হারাচ্ছে । এই উর্বরতা হারান ও পতিত 
হওয়ার পেছনের কারণগুলো হলো অরণ্য-নিধন, মাটির স্তরের ক্ষয়, মাটির লবণাক্তভাব বৃদ্ধি, চাষের জমিতে জল জমে 
থাকা এবং ফসল পরিবর্তন। ভারতবর্ষে বছরে ২৫ লক্ষ হেক্টুর চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে - এর মধ্যে ১'৫ লক্ষ হেক্টুর বনাঞ্চল 


ধ্বংসের জন্যেই নষ্ট হচ্ছে! ভারতবর্ষ প্রতি মিনিটে ১* হেক্টরের মতো মূল্যবান চাষযোগ্য জমি হারাচ্ছে । 
OU Financial Express ( New Delhi ), 16.11.90 


ভারতের সেচ ব্যবস্থার অবস্থা 

১৯৯০ সালের শেষে সেচ ব্যবস্থার পেছনে ভারত ২৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে। এর ফলে কুড়ি লক্ষ হেক্টর 
জমিতে জল পৌঁছুবে। এ পর্যন্ত যে ২৪৬টি সেচ প্রকল্প পরিকল্পিত এবং রূপায়িত করা হচ্ছে, তার মধ্যে মাত্র ৬৫ টির 
নির্মাণ শেষ হয়েছে বলে হিসেবে ধরা যায় । যদি বাকি সবগুলোকে শেষ করতে হয়, তবে এখনকার হিসেবেই আরও ৬০ 
হাজার কোটি টাকা লাগবে । এই সব প্রকল্পগুলো মিলে এখনই আমাদের দেশে বছরে ৮০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়_ এর 
মধ্যে অবশ্য বাস্তচ্যুত হওয়া, বনাঞ্চল ধ্বংস এবং পুনর্বাসনের খরচা ধর! নেই । আমাদের দেশে যা ভূগর্ভস্থ জল আছে 
তাতে মাত্র ২০*৫ সাল পর্যন্ত চলার কথা অথচ ভূগর্ভস্থ জলের মাধ্যমে সেচ ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে শতকরা 
২৮ ভাগ ছিল তা আশির দশকের শেষে দাঁড়িয়েছে গতকরা ৫৪ ভাগ । অথচ পুকুরের মাধ্যমে সেচের বিকল্প ব্যবস্থা 
আমাদের দেশে বহুদিন আগে থেকেই খুবই সাফল্যের সঙ্গে চলে আসছে । তামিলনাড়ুতে যেখানে ৯০ হাজার হেক্টর 
সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে জল পায় সেখানে ৭২ হাজার হেক্টর এই বিকল্প সেচ ব্যবস্থা থেকে জল নেয় 

ODO Times of India, 28.11.90 


নর্মদার জটিলতা 


মধ্যপ্রদেশ সরকার এখন বুঝতে পেরেছে যে, নর্মদী প্রকল্প থেকে সব-স্থবিধে ঠিকমতো ব্যবহার করতে হলে ইন্দিরা সাগর, 
মহেশ্বর এবং ওক্কারেশ্বর প্রকল্পকে একসঙ্গে রূপায়িত করতে হবে। নইলে গুজরাট সরকার যখন সর্দার সরোবর বাঁধ ভরে 
ফেলবে এবং ফলে যখন ইন্দিরা সাগর বাঁধ খানিকটা ভরে যাবে, তখন মহেশ্বর এবং ওক্কারেশ্বর প্রকল্পগুলো শেষ কর! যে 
শুধু কঠিন হবে তাই নয় _ এগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। বাকি ছুটো প্রকল্প ( মহেশ্বর ও ওক্কারেশ্বর ) যদি শেষ 


করতে হয় তবে তা এখনি করতে হবে এবং নর্ধদার এই খরচ! ধরে সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় পড়বে ৩,৪২০ কোটি টাকা! 
U Times of India, 16.11.90 


চেরনোবিলের কু-প্রভাব 

সম্প্রতি চেরনোবিল বিপর্যয়ের পার্শ্ববর্তা এলাকা, গোমেল-এ গর্ভবতী মহিলাদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই সব 
মহিলাদের রক্তের নমুনায় অস্বাভাবিক কোষ, দূরবর্তা এলাকার ( কালিনিন এলাকা ) নমুনার থেকে ৯ গুণ বেশি । পরীক্ষায় 
আরো দেখা গেছে, গোমেল এলাকার বাসিন্দাদের একসঙ্গে একাধিক ক্রোমোসোম অস্বাভাবিক হচ্ছে এবং এই হার ক্রমশ 


বাড়তির দিকে । সমগ্র বিয়েলো-রাশিয়াতে জন্মস্থত্রে পাওয়া আস্বাভাবিকতাঁর হার ৭০% ভাগ । 
0D The Lancet, 5.5.90 
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উম কুলথুমের বিয়ে হয় )-- এরা কেউই মহম্মদের রক্তসম্পর্কযুক্ত নন, ক্ষমতা- 
লাভের ছন্দে জয়ী হয়ে মুদলিম গোষ্ঠীর নেতা হন- শিয়াদের আপত্তি 
এখানেই । স্থন্নিরা আবুসহ সব খলিফাঁকেই নেতা হিসেবে মানেন । 


ভ. সা. 


প্রসঙ্গ : গণবিজ্ঞীন কী? কী-ই বা ঘটছে এখন? 


“পিপল্স্‌ সায়েন্স’ অর্থাৎ গণবিজ্ঞান বলতে ঠিক কী বোঝায় ? মনে হয়, 
গণবিজ্ঞানের সংজ্ঞার সঙ্গে ইদানীং আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর 
পরিচিত। “পিপস্স্‌ সায়েন্স' বলতে বোঝায় গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
বিজ্ঞানজনপ্রিয়করণ। আমরা নিশ্চয়ই একমত হব যে, বিজ্ঞান সমাজে 
এক বিশেষ অনবদ্য ভুমিকা পালন করে। আমাদের এই পৃথিবীতে হতাশা, 
বঞ্চনা; বিশৃঙ্খলা, দুঃখ, অজ্ঞতা এবং নান! প্রকারের ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে 
আমাদের দিন কাটাতে হয়। সেই সঙ্গে আমাদের অন্তহীন কুসংস্কার তো 
আছেই । কিন্ত আমর! জানি, বিজ্ঞান পারে মনের আধার সরিয়ে দিতে । 
এবং সৌভাগ্যের কথা, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্তত বিজ্ঞানের এই 
অনবদ্য ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত, সচেতন | দেশ জুড়ে বিজ্ঞান-ক্লাব তৈরি 
হচ্ছে । মাঝে মাঝে এদের ছত্রতলে বেশ জনসমাবেশ এবং অনুষ্ঠানেরও 
আয়োজন হচ্ছে। তরুণ-তরুণীর দল শ'য়ে শ'য়ে পথে নামছেন । তাদের 
পোস্টার, ব্যানার, কেন্টুনে পথচারীদের কৌতুহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। 
বিজ্ঞানমেলা ও প্রদর্শনী হচ্ছে । জনসাধারণের সমাবেশ বাড়ছে । 

কিন্তু এ কথা মানতেই হচ্ছে যে, অন্তত আমাদের দেশে ব্যাপারটা 
অত সরল-সহজ নয়। আমরা অনেকটাই যেন ওপর-ওপর ভেসে 
বেড়াচ্ছি। এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীরা যাদের অধিকাংশই নিতান্ত 
অল্পবয়স্ক, সবে মাত্র যারা তারুণ্যে পদার্পণ করেছেন, যাদের জ্ঞান-শিক্ষা 
এখনও পর্যাপ্ত নয়, তার! লোক দেখানো “গিমিক” রচনা! করে চলেছেন। 


আমাদের দেশবাসীর মধ্যে হাজারে হাজারে মানুষ অব্তারদের প্রভাবে 


সম্মোহিত হয়ে আছেন । মন্ত্রতপ্র, ভেক্কিবাজি চলে, আমরা কি তার 

প্রতিবাদ করি? গ্রহণের সময় হাজার হাজার মানুষ ‘পবিত্র’ স্নান করেন, 

আমরা কি তাদের প্রাকৃতিক ঘটনাটি সম্পর্কে সচেতন করি? শনি পূজায় 

গ্রণামীর ছয়লাপ দেখা যায়, আমরা কি তার প্রতিবাদ করি? বিজ্ঞান 
আন্দোলনকে এইসব ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে আমরা! কি পরিচালিত করি? 

সম্পাদক 

“সায়েন্স ক্যুরিয়ার' পত্রিকা 


প্রসঙ্গ : প্রশ্নপত্রে বিজ্ঞান মেল! 


21918558555 জা টি 
হুরিণঘাটা-র অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে গত 


২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ পানপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠে একটি বিজ্ঞান 
মেলার আয়াজন করা হয়েছিল। আমি উক্ত বিদ্যালয়ের অংকের শিক্ষক! 


১৬৬ 


পরীক্ষার হল্‌-এ কর্মরত থাকাকালীন বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রশ্নপত্রের মধ্যে “বিজ্ঞান মেলা” সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করি। আমাদের 
কাছে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ লেগেছে। তার কারণ গ্রামের সাধারণ 
মানুষদের সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ওই যে বিজ্ঞান খেলার আয়োজন করা 
হয়েছিল তার সার্থকতা যে-এমন চমৎকারভাবে প্রকাশ পাবে, তা আমরা 
আগে ভাবি নি। আসলে, পানপুর বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উক্ত 
বিজ্ঞান মেলা সংক্রান্ত কোনো! প্রশ্ন থাঁকুক-_ এরকম চেষ্ট। মেলার উদ্যোক্তা 
বা অ. কু. বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে একদম করা হয় নি। ঘটনাটা 
ঘটেছে স্বতংস্ফৃত্তভাবে । মনে হয়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশ্নকতা 
শিক্ষকগণ বিজ্ঞান মেলার সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই ছেলেদের কাছে 
প্রশ্নগুলো রেখেছেন । এটা সম্পূর্ণ সত্যি যে এরজন্য কোনো রকম তদ্ধির ব| 
প্রচার পাওয়ার চেষ্টাও ছিল না, এমন কি প্রশ্নকর্তারা কেউ-ই ওই উদ্যোক্ত! 
কমিটির সঙ্গে যুক্ত নন। 

বিষয়টা আপনাদের পত্রিকার নিকট তুলে ধরতে চাইছি এইজন্য যে, 
এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক উদাহরণ বলে আমি মনে করছি। দেশের বিভিন্ন 
প্রান্তে গ্রামে গঞ্জে শহরে অনেক ছোটো ছোটো গণবিজ্ঞান সংগঠন নিজের 
সাধ্য অনুযায়ী বিজ্ঞান-সচেতনতার কাজ করে ঘাচ্ছেন। এই কাজের 
প্রত্যক্ষ ফল সব সময় মেলে না, ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কর্মীর! হতাশ হয়ে 
পড়েন, পরবর্তাঁ কাজের জন্য উত্তম কমে যায়। আমাদের এই পানপুর 
বিদ্যাপীঠের ঘটনাটা! দেখে বোঝা যায় সব চেষ্টা বৃথা যায় না। স্বতঃস্ফূর্ত 
সুফল অনেক ক্ষেত্রেই মেলে নিশ্চয়ই, বর্তমান ঘটনাটা তার একটা উদাহরণ । 
দূরাঞ্চলের বিজ্ঞানকর্মী বন্ধুদের কাছে এই সংবাদটা পৌছে দেওয়ার ইচ্ছায় 
এই পত্র লিখলাম | 


গ্রশ্নগুলির একটি সারণি নিচে দিলাম : 
শ্রেণী বিষয় প্রশ্ন 
অষ্টম বাংলা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটির দ্বার 


আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা তোমার কেমন লাগলো 
এবং কেন লাগলো ইত্যাদি জানিয়ে বন্ধুকে একটি 
পত্র দাও । 


অষ্টম ইংরাজী A Science fair was exhibited at your 
school. Now write a letter to your friend 
about that fair. 

সপ্তম বাংলা প্রবন্ধ রচনা - বিজ্ঞান মেলা 

পঞ্চম বাংলা তোমার বন্ধুকে তোমাদের বিদ্যালয়ে অন্থুঠিত 


“বিজ্ঞান মেলা” বিষয়ে একটি চিঠি দাও । 


শুভংকর ঘোষ 
সদন, অন্ধবিশ্বীন ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি 
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মাটির কলসীতে জল রাখলে ঠাণ্ডা হয় জানি । কিন্তু সব সময় 

হয় না কেন? আমি বেলে মাটির কলসীতে জল রেখে দেখেছি 

কলসীটা ভেতর-বরে একরকম, আবার বার-্ঘরে রাখলে 
অন্যরকম । এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? 

রতন মণ্ডল 

সন্দেশখালি, ২৪ পরগণা 


মাটির কলসীতে জল ঠাণ্ডা হওয়ার ব্যাপারটা কেবলমাত্র কলসীটার গুণের 
ওপরই নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে চারপাশের হাওয়া-বাতাস, বাতাসের 
আর্দ্রতা আর রৌদ্রুছায়ার ওপরেও নির্ভর করে। সেইজন্য জলতর! 
কলসীটা ঠিক কোথায় রাখা হচ্ছে সেই অবস্থানটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ৷ 

মেটে কলসীর জল কেন এবং কিভাবে ঠাণ্ডা হয় তার বিজ্ঞানটা উৎস 
মানুষ-এর পাঠকদের নিশ্চয়ই জানা, কেন না এটি আগে আলোচিত হয়েছে । 
তৰু অল্পকথায় প্রথমে সেই কারণটা বলে নিই । মাটির কলসীর গায়ে খুব 
সুন্ম ক্ষ ফুটে থাকে যা পেতলের বা অন্যান্য কলমীতে থাকে না। এই 
অতি-নক্ম ফুটোগুলি দিয়ে ভেতরের জল চুইয়ে চুইয়ে বাইরে আমে (যে 
কারণে কলসীর গা ভিজে যায়) আর বাতাসে উবে যায় বা বাষ্পীভূত 
হয়। জলের কণা বাষ্প হয়ে উবে যেতে কিছু তাপের দরকার হয়'। 
এক্ষেত্রে জলকণারা সেই তাপ (1atent heat ) মাটির কলসীর গা থেকে 
সংগ্রহ করে নেয়। আর আমরা তো জানি, কোনো বস্তু থেকে তাপ টেনে 
নিলে সে-বস্র তাপ কিছু কমে যায়, সেটি কিছু ঠাণ্ডা হয়। তাই 
কলমীর গায়েরও কিছু তাপ কমবে । এখন, যেহেতু মাটির কলসীর গা 
দিয়ে ক্রমাগত খুদে জলকণারা এভাবে বেরিয়ে আসছে আর বাপ হয়ে 
যাচ্ছে, তাতে ক্রমাগত কলমীর গায়ের তাপ একটু একটু করে কমছে। 
এবং এইভাবে কিছু সময় পরে মেটে-কলমীর গা ভালোরকশ ঠাণ্ডা হয়ে 
ওঠে, ফলে কলসীর ভেতরকার জলও ঠাণ্ডা হয় । 

এটা হলো বিজ্ঞানের প্রথম কথা । এছাড়াও কলমী ঠাণ্ডা হওয়ার 


২১২১১২২১১১৩ 


প্রতিদিন | 


ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে প্রকাশিত 
সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক 


যোগাযোগ : সম্পাদক, ‘প্রতিদিন’ 
থানা রোড, ধর্গনগর, ত্রিপুরা ( উত্তর ) 
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বাড়তি কয়েকটি কারণের কথা জানতে হবে । কলসীটা যেখানে আছে 
তার চারপাশের বায়ু যদি উষ্ণ বা গরম হয় তাহলে কলসীর গায়ের জল 
বেশি দ্রুত উবে যাবে, বাম্পীভবনের তাপ ( কলসীর গা থেকে ) বেশি 
পরিমাণে তাড়াতাড়ি টেনে নেওয়! হবে, ফলে কলসী এবং তার জল ঠাণ্ডা 
হবে তাড়াতাড়ি । কিন্ত চারপাশের বাতাস যদি আর্দ্র বা ভেজ! (humid) 
হয়, শুকনো বা গরম না হয়, তাহলে কলসীর গায়ের জলকণারা মোটেই 
তাড়াতাড়ি উবে যেতে পারবে না_ অতি ধীরে এবং অল্প পরিমাণে সেগুলো 
বাষ্পীভূত হবে, ফলে কলসীর গা থেকে বাম্পীভবনের তাপ টেনে নেওয়া হবে 
কম। সেক্ষেত্রে কলসী ঠাণ্ডা হবে দেরিতে এবং অনেক কম পরিমাণে | 
কাজেই কললীটা কোন্‌ জায়গায় রাখা আছে সেটা দেখ! দরকার | যদি 
গুমোট স্যাৎসেঁতে ঘরে সেটি থাকে, তবে মাটির কলসী হলেও সহজে জল 
ঠাণ্ডা হতে চাইবে না (তখন কলসীর “কোয়ালিটি'র দোষ দিয়ে লাভ 
নেই )। কিন্তু যদি খোলামেল! জায়গায় কলসী রাখা থাকে যেখানে 
হাঁওয়া-বাতাস খেলে, তাহলে গরমকালে সেকলসী অবশ্যই বেশি ঠাণ্ডা 
জল দেবে । তবে অবশ্য খোলা উঠোনে বা রাস্তার ধারে তপ্ত রোদের 
মধ্যে কলসী রেখে দিলে ওরকম আরামদায়ক জল পাওয়ার আশা করা 
উচিত নয়, কারণ তখন কলসীর গায়ের জলকণারা কলমীকে যতখানি ঠাণ্ডা 
করবে, তার চেয়ে বেশি উত্তপ্ত করে দেবে সুর্যের প্রখর তাঁপ। এইজন্য, 
গ্রীষ্মকালে রাস্তার ধারে যে-সব জলসত্রগুলিতে বিশাল বিশাল জালা থেকে 
তৃষ্ণাত পথচারীকে জল দেওয়া হয়, সেই মেটে জালার গায়ে ভেজা কাপড় 
জড়িয়ে ছায়ার মধ্যে রাখতে দেখা যায় । 
এপ্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলি- কালো কুঁজোর জল বেশি ঠাণ্ডা হয় 
বলে অনেকেরই ধারণা আছে । কথাটা একেবারেই যে ভিত্তিহীন, তা নয় | 
কালো! বস্তু বেশি তাপ ছাড়ে (£8018100 ), স্থতরাং কালো কুঁজোর গা 
থেকে বেশি তাপ চলে গিয়ে কুঁজো ঠাণ্ড! হবে বেশি_ যুক্তিটা এই | কিন্ত 
কুঁজে| বা কলমী ঠাণ্ডা হওয়ার প্রধান কারণটি হলে তার গায়ের অতি সুক্ষ 
হৃন্ম ছিদ্র! ওই ছিদ্র দিয়ে জন চুইয়ে আসাটাই বড়ো ব্যাপার । 
পাত্রটা ঘদি এমন মাটির তৈরি হয় যে, তাতে জল চুইয়ে আসার রাস্তা 
বিশেষ নেই তাহলে কিন্তু শুধুই কালো রং-এ বিশেষ কাজ হবে না। 
কুঁজোর দেওয়ালের গুণট| আগে দেখতে হবে । 
অ. ব. 
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জ্রমসংশো ধন 

উত্স মানুষ-এর জুন '৯১ সংখ্যায় মিত্রা রায়-এর লেখার শিরোনাম : 
“জি থির সি দুর - অন্য চোখে’ পড়তে হবে। 

মে ’৯১ সংখ্যার ১১৫ পাতায় ডান কলামের ১১-১২ লাইনে : ISKCON 
— International Society for Krishna Consciousness’ পড়তে 
হবে। 


০০১০০০০১২২১ 


১৬৭ 


তান 


হবে 


[7] আগামী ৫, ৬ ও ৭ জুলাই »৯১ ডা. কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি 
(“দুর্গাপুর )-এর পরিচালনায় আসৌসিয়েশান অব ভলাণ্টারি ব্লাড ডোনার্স 
(প. ৰ. )-এর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছা রক্তদানের ওপর একটি প্রশিক্ষণশিবির 
করা হবে। কোনো কোর্স ফি নেই। স্থান প্রান্তিকা স্বাস্থা কেন্দ্র 
সংলগ্ন কমিটি-র ঘর । 

[] আগামী ৫ জুন ”৯১ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দুর্গাপুর পিপল্দ্‌ 
সায়েন্স কোরাম ও ডা. কোটনিস স্বৃতিরক্ষা কমিটি ( দুর্গাপুর ) যৌথভাবে 
পথসভা, প্রচার অভিযান ও অন্তান্য কর্মস্চী গ্রহণ করবে । 


হয়েছে 

[] ২৩ থেকে ২৬জান্ুঘারি ?৯১ সন্দেশখালি (উ. ২৪ প. ) রাধারানী 
হাইস্কুলে চারদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞান ও কৃষি মেলার আয়োজন করেন 
'সন্দেশখালি বিজ্ঞান ও কৃষি মেলা কমিটি” | অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সাপ ও 
সাপের কামড় নিয়ে নানারকম ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, কৃষি পদ্ধতির প্রচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে পোস্টার 
প্রদর্শনী, মডেল, ল্লাইড, গান, নাটক, অলৌকিক নয় লৌকিক প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করা হয় চারদিনের এই মেলায়। বিভিন্ন সংগঠন সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী এবং কুসংক্ষার ও পণপ্রথা বিরোধী নাটক পরিবেশন করেন। 
বাশবেড়িয়া (হুগলি) সান্ডে পিটিং “নিছক ভূতের গপ্পো’ এবং ‘রাম রহিমের 
দেশে’ নাটক পরিবেশন করেন । ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বসিরহাট শাখা, 
সন্দেশখালি সারদা মহিলা সমিতি, নেতাজী স্থতি সংঘ নাটক ও গান 


পরিবেশন করেন । সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন 
বীজপুর গণভেরী সাংস্কৃতিক সংস্থা । পেটের রোগ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্লাইড 


সহযোগে আলোচনা করেন কাচরাপাড়! বিজ্ঞান দরবারের সদস্যরা । 
বিভিন্নরকম জলবাহিত রোগ ও তার প্রতিকারের বিষয়ে এবং ক্ষতিকর 
ওষুধ বাতিল করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। 

যাদবপুর “বিজ্ঞান অনুরাগী’-র “অলৌকিক নয় লৌকিক" অনুষ্ঠানাটির 


প্রতি দর্শকদের আগ্রহ ছিল ঘথে্ঠ। এছাড়া ছিল কয়েকটি সরকারি 
দণ্তরের স্টল ও কীচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার আয়োজিত পত্র-পত্রিকা 
ও বইয়ের স্টল। মেলায় প্রতিদিনই গড়ে প্রায় ৪-৫ হাজার দর্শক 
শনাগন হর এবং বাত প্রায় 2২টা! পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলত ৷ 

[] ২৭ এপ্রিল *১ তালতলা হাইস্কুলে “অহল্যা” পত্রিকা গোষ্ঠী আয়োজিত 
মহিলা শহীদদের স্মরণ অনুষ্ঠানে আলোচিত হলো! ব্রিটিশ আমল থেকে 
শুরু করে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে ভারত তথা পশ্চিমবাংলার মহিলাদের 
নির্ভাকতা ও আত্মবলিরান প্রসঙ্গ । ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সংগঠিত এক মিছিল পরিক্রমা করছিল 
এই শহর কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা । সেই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন 
লতিকা সেন, অমিয়া ঘোষ, প্রতিভা বস্তু এবং গীতা দেবী । মিছিল যখন 
বউবাজার অতিক্রম করছিল সেই সময় পুলিশ বিন! প্ররোচনায় এই 
মিছিলের ওপর গুলি চালায় | মৃত্যু হয় এই চারজন মহিলার। অহল্যা 
পত্রিকা গোষ্ঠী এই মহিলা শহীদদের ম্মরণেই এই দিনের অনুষ্ঠানটির 
আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে এদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব বীরঙ্গনাদেরও 
স্মরণ কর! হয় যার! প্রচলিত ইতিহাসে উপেক্ষিতা অথচ যাদের জীবন- 
ইতিহাস আজকের দিনেও সকলকে অন্ুপ্রাণিত করবে, উদ্ব,দ্ধ করবে । 

[] গত ৩০ এপ্রিল ও ১ মে?৯১ হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদ” আদর্শ 
বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ে জাতীয় বিজ্ঞান দিবদ পালন করে। এ ছু-দিন 
বিজ্ঞানের বই ও পত্রিকা, ‘পুষ্টি ও প্রয়োজন’, “পরিবেশ দূষণ” “মানব- 
সমাজের ক্রমবিকাশ, প্রভৃতি পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। ৩৭ 
এপ্রিল ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানের গান, “নিছক ভূতের গপ্পো” নাটক 
অনুষ্ঠিত হয়। এবং ১ মে “অলৌকিক নয় লৌকিক" ও মুকাভিনয় অনুষ্ঠিত 
হয়। এ দিন পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন” শীর্ষক একটি আলোচনা- 
চক্রেরও আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ভারতীয় বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী সমিতি ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র পঃ বঃ-এর প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে এবং প্রগতি বার্তার সম্পাদকের সভাপতিত্বে আলোচনা বেশ 
তথ্যপূৰ্ণ ও মর্মগ্রাহী হয়ে ওঠে । 

[] গত ৩১ মার্চ ?৯১ উৎস মানুধ-এর ‘আডডা’-য় এক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত 
হয়েছিল আট জন সদস্যকে নিয়ে, পাঠকরা একথা জানেন । এই কমিটির 
প্রাথমিক কাজ নির্ধারিত হয়েছিল-এক বিকল্প মতাদর্শ এবং বিকল্প 
'আশ্রয়-এর খোঁজে উৎকণ্ঠিত মানুষদের সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা 
অনুসন্ধান করা । এই কমিটির সতভ্যদের প্রথম মিটিং ডাকা হয়েছিল 
গত ১৯ মে বিকেলে ড্রাগ আযাকশন ফোরাম-এর অফিস-ঘরে | জুন মাসে 
আবার মিটিং ডাকা হচ্ছে, সভ্যদের যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে । 
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প্রকাশিত রচনা সংকলন 


গা রর 


বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞন/১ম খণ্ড [১৬:০০] 
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান/২য় খণ্ড [২০০০1 
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ [১৪:০০] 
শেকলভাঙ। সংস্কৃতি [১৬০০] 
প্রমিথিউসের পথে [৮০০] 
এট! কি ওটা কেন [১২:০০] 
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় [২২০০] 
বিবেকানন্দ অন্য চোখে [১৩০০] 
বিবেকানন্দ অন্য চোখে 
একটি সমীক্ষা আরো কিছু বিতর্ক [ন্্স্থ] 
সাপ নিয়ে কিংবদন্তী [১৫০০] 
স্বাস্থ্যের বৃত্ত [২০:০০] 
প্রতিরোধ [২৫০০] 


০১০০২০০০১১২ 


0 চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা 0 
সম্পাদক, উৎস মানুষ, বি ডি ৪৯৪ সণ্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 


এছাড়া সরাসরি সাক্ষাতের জন্য : ২ রমানাথ মজুমদার গ্রীট, কলকাতা-৯-এ (এন বি সি-র উল্টোদিকে), ব্লক আর্ট প্রসেস-এর ভেতর 
(সোম বুধ ১২টা-৮টা, মঙ্গল বৃহ শুক্র ১২টী-৬টা, শনি ১২টা-২টো ) আস্গুন । 
২৯৯৯৯০১১২১২৯৬২২১১১২২২১১৯২৯৯২২৯২২২২২২৯২১২১২২৬২১২১২১১১৯৯৭১২২২২২২২৯২১১১১২২১২২১২৯২২২২২১২২২৬২২২২২২২২২৬১২২২১২১২২২২৯২৭২২২ ২২২২২৭২২৯৭২ 


‘উৎস মানুষ'-এর পক্ষে পৰন কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বি ডি ৪৯৪ সন্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং 
মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৯/৩ হ্বীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত । 


